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ভূমিকা 


আমাব নিজেব ছড়া লেখা শুরু হয়েছিল এইভাবে--“এক পয়মায় একটি, 
দিরিজেব জন্য বুদ্ধদেব বন্থ বোলটা কবিতা চেয়েছিলেন। তখন ছড়া পড়তুম। 
ইংরেজি ক্লেবিহিউ, লিমেরিক, কথলেপ বাইম, ব্যালাড। ছড়া লিখতুম না। 
আমার কাছে আদর্শ ছড1 ছিল “আগড়ুম বাগডুম ঘোড়াড়ুম সাজে' “থাকা 
ঘুমালো। পাড়া জুভালো?, “হাট্রিম! টিম টিম'__এই সব। একদিকে খাঁটি লোক- 
সংস্কৃতি, মুখে মুখে যা ছভিয়ে পড়ে, পুক্ুষান্ক্রমিক যা সঞ্চাবিত হয়। এ দব 
ছড়া কাব লেখা, কবে বানানো কেউ জানে না। আব একদিকে হিউমাবাস 
বা ননসেম্স কিছু। তখন ছড়া পডতাম। বুদ্ধদেববাবুব তাগিদে হঠাৎ কিছু 
ছড়া তৈবী হয়ে গেল। কবিতার মত ছড়ার কিছু নিদিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া 
বানাবার । ছড় হয় আকম্মিক, ইবরেগুলাব ৷ সেখানে আর্ট আছে, আবটিফি- 
সিয়ালিটিব স্থান নেই। 

জনসাধারণের কাছ থেকে আমি কতকিছু নিচ্ছি, অনেককিছু পাচ্ছি, তার 
ব্দলে তাদের দিচ্ছি কি? কিছু না। ফলে তাদের উপযুক্ত করে কিছু দেওয়াব 
জন্য একপ্রকার জনসাহিত্যের মত আমি ছড়াকে নিলাম । এমন লেখা য৷ 
সেলফ কন্শাস্‌ না হয়ে পড়ে । যা পড়ার দবকার নেই, শুনলেই সবাই বোঝে, 
বুঝতে পাবে। যাদের আমবা অশিক্ষিত, সাদামাট1 ভাবি তাদের কাছেই 
আমার অনেক শেখার আছে। লোকছড়ায়' কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোক্‌ 


ছড়া ১ ১ 


উইস্ডম ধর] থাকে, এ ছাড়! নানান্‌ সম্প্রদায়ের ছড়ায় এথ.নিক ব্যাপারও থাকে । 
আধুনিক ব্যঙ্গ বা সুক্ষ কল্পনার চেয়ে আমি চেয়েছিলুম ছড়ার মধ্য দিয়ে ওই 
সাধারণদেব জন্য বলতে । সব সময় পারিনি। আমার ছড়াও কখনে। 
সফিস্টিকেটেড হয়ে গেছে। 

ছণ্ডা হবে ইনরে গুলার, হয়তো একটু আন্ইভেন। বাকপট্রতা, কারিকুরি 
নয় । কবিত। থেকে ছড়। আলাদ।। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে 
কবিকে ব্যাপু করে নিতে হয় । কক্তি তে। যে কোনে ভাবেই হয়, যে 
কোণে ছন্দে, এমনকি গছ্যেও | ছড়াব কিন্ত একটাই ছন্দ, ববীন্দ্রনাথ যাকে 
বলেছেন ভা &ন', একটু ছুলকি চালে চলে, শাস্ত্রপন্মত নামও একটা আছে 
তাঁব। ছড়া এ ছনেই লেখা যায় শ্রধু। আমিও গতেই লিখেছি । হয়তে। 
কোথাও কোথাও জন্যরকম বরেছি, কিন্তু আসল ছন্দটা ওই । আর ছড়ার 
মিল । তু সিলেবল হবেই, তিন সিলেবল হলে আর ভালো হয় । আর শেষে 
কোন যুক্তাক্ষপ থাকবে ন|। এসব অনেকে এখন মানেন না, এক মিলেবল মিল 
দিযে £ছেভে দেন, শ্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের মিল, ফাকিবাজি। ইংরেজি 
ছড়ায় দেখেছি শব কখনো। কখনে। পুরোটা উচ্চারণ না করে অংশত লিখে ছেড়ে 
দেয়। বাংল] ছড়াতে৪ এট। এখন আসছে । 

'ভাব ও ছন? তো খাকবেই, এছাড়া ছড়ার থাকবে ইচেজ ও মিল। ছড়ার 
ইখেজ মিল রেখে আসে শা, পারম্পয কম | হাট্রিমা! টিম টিম/তাগ1 মাঠে পাড়ে 
ডিম/তাদেব খাড়া ছুটে! শিং--শিং দিয়ে মিলিয়ে দেয়। হল । কমলাপুলির 
টিয়েটা/স্থয্যিমামাব বিয়েটা-ইমেজ আসছে হঠাৎ হ্ঠাৎ। ছড়ার এতিম 
অনেকদিনেব, বহু পুবাতনের স্পিরিট, কিন্তু ছড়। নিয়মিত লেখার প্রচলনট। 
সম্প্রতি হয়েছে, গত তিরিশ চল্লিশ বছরে । এর অন্তাবনা তে। অসীম, অনেক 
কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা, সরস হবে ত1 কেন? সব কিছু নিয়েই 
ইড়। হয়েছে, বীভখ্স বস নিয়েও হয়েছে । ধাধ” প্রবচন লোকগীতি গাথা-- 
সবই তো! সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে না, আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। ছড়া 
যদি জনসাধারণ নেয় ; শুধু আমি বা আমর কয়েকজন ছড়া লিখবে। তা আমি 
কোনদিনই চাই না, সবাই লিখুক, অনেকে লিখুক, তার মধ্যেই কিছু ছড়। 
বেঁচে থাকবে; তাহলেই ছড়ার, ছড়ার ফর্মের সার্ভাইভ্যাঁল সম্ভব । নয়তো 
সুধু কয়েকজনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আর কি হবে! 
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তবে এটাতো আত্ম-ন্বাতন্ত্র্যের যুগ । চেহারায় পোযাকে আচরণে সকলে 
প্রায় একরকম হলেও শিল্পে, সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজন্বতায় বিশ্বাসী । তাই 
আধুনিক ছড়ায় লৌকছড়ার কালেকৃটিভ সেন্স) আর নেই । আজ প্রত্যেকের 
লেখার একট নিজম্ব ঢং এসেছে । মিল, ভাব বা বিষয়বস্তর দিক থেকে 
প্রত্যেকের এক এক রকম । আমারটা পড়লে বোঝা যাঁয় এটা আমার ছড়া । 
আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধায় ব! শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা ধায় এটা কার 
ছড়া । একশো ছুশো পাচশো। বছর আগে সীরিয়াস কবি/লেখকর] ছড়। 
লিখতেন না, যার ছড়া বানাতো- মেয়ের] চাষীর! শিশুর1--তাদের নাম কেউ 
জানে না। আজ সীরিয়াম লোকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি 
কিছু না থাকলে এটা হত না। তবে সব ছড়াই তো। আর ছড়া নয়, বেশীর 
ভাগই পদ্য । 


অন্দাশহুর বায় 


ছড়া দিলাম ছড়িয়ে 
সেই ছড়া যায় গড়িয়ে 


প্রাসঙ্গিক 


ছড়া আমলে এই ছড়িয়ে যাওয়ার জিনিশ যা মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে যায়, 
মন থেকে মনে ছড়িয়ে পড়ে । সংস্কৃত “ছটা” থেকে এসেছে বাংলা 'ছড়া,-_ 
শবচ্ছট। ছন্দে ছড়ানো, এই সংজ্ঞায় ছড়ার কাওকে শুধু ধরা যাবে। বাকি 
থাকবে ডাল আর পাতা, ফুল ফল আর কুঁড়ি) আর ছায়া। স্থরেল! ধ্বনিই 
ছিল ছড়ার প্রাণ, “ছড়া গান" শব্দের ব্যবহারে বোঝা যেত গানের সাথে তার 
সম্পর্ক ছিল নিবিড়, গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর কাব্যে ছুটকো বিক্ষিপ্ত 
ছন্দময় রচনা, ছড়া ছিল এই । 

অতীতে ছড়া ছিল স্থৃতিনির্ভর, পুরুষানুক্রমিক-সঞ্চারী । তার সৃষ্টি ও চর্চা, 
বিস্তার ও বিচার ছিল ইন্ফর্মীল। ছড়। লেখার বন্ল গ্রচলন ও সচেতন হয়ে 
ছড়া লেখার অভ্যাদ সাম্প্রতিক, বিগত কয়েক দশকের । তবু ছড়া লিখছি-না 
ভেবেও পঞ্চাশ, একশো, ছুশো, তিনশো, চারশো,» পাচশে। বছর আগেও দীর্ঘ 
লেখার অংশবিশেষে, হয়ত অচেতন বা অজ্ঞাতভাবেই, এমন কিছু বিশেষত্ব এসে 
গেছে, রয়েছে, ঘা ছড়ার এক বা একাধিক বিশেষণের সঙ্গে যায় । নিদ্ধিধায় 
যায়। যা ছিল ছড়ার প্রস্ততিপর্ব। 


আধুনিক সময়ে এসে ছড়া এখন ছড়া বলে লেখ হচ্ছে, আকারে ছোট করে 
লেখা হচ্ছে, একদিকে যেমন সচেতন পরীক্ষা নিরীক্ষায় হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি 
কবি/লেখক যে কথা অন্তভাবে বলছেন না, বলতে পারছেন না, ছড়া তাকে দিয়ে 
ছড়ায় তা বলিয়ে নিচ্ছে । অত্যন্ত রাশভাবী মানুষটিও যেমন পার্টি পিকনিক ব। 
অন্য কোন প্রমোদ অনুষ্ঠানে আচার আচরণ ও হাবভাবে শ্বভাববিরুদ্ধ এমন 
অনেক কিছু করে থাকেন যা অন্য সময়ে করলে ভীষণ খেলে মনে হত, ও 
ছেলেমানুষি ; খুব গুরুগন্ভীর আর গুরুত্বপূর্ণ মান্থষটিও যেমন ঘরে ফিরে 'এসে 
মনের মান্গষের কাছে কত খোলামেল! হয়ে যান আর অস্তরজ ; ছুটির দিনে 
দৈনিক রুটিনে যেমন স্বেচ্ছায় এমন অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় যা অন্য্দিনে 
ঘটলে হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচাঁর, বিশৃঙ্খল।; ছড়াও আসলে তেমনি ওই ছুটির দিনের 
জিনিশ, ভিতর ঘরের জিনিশ, ছড়ার নাঁম প্রমোদন। স্বাভাবিক, সার্থক ছড়াকারর। 
প্রায়ই অন্য কোন বিষয়ে সচেতন লেখক, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, সফিস্টিকেটেড । 
ফলে সমস্ত সত্বেও প্রেম ও ভালোবাসার মত হছড়। বানানোও আজও 
ইন্ফর্মীল, অনেকটাই সহজাত । আর তার যে কত বিচিত্র ্ূপ ও রস ! কখনো! 
তা কবিতার মত--ত্রত ভাসাও জলে, কন্ত/ব্রত ভাসাও জলে; 
তোমার মুখ আগুন, কন্তা/পাড়ার লোকে বলে ।১ 

কখনো গানের মত-_লিয়ান। গে। লিয়ানা/সোনার মেয়ে তুই 

কোন্‌ পাহাড়ে তুলতে গেলি/গন্ধভর] যুই ?২ 
কখনো ক্লোকের মত-_স্থবচনী কুচবরণী ফুল ছড়ানে। গ' 

মাটির মায়া জলে ভাসে আগুনে ফেলে পা ।৩ 

কখনো ধাধার মত--বকুল বকুল বকুল/বুন্দাবন গোকুল 

একে চন্দ্র তিনে নেত্র/কাশী আর কুরুক্ষেত্র ॥ঃ 
দূরাম্থিত পাঠকের যে প্রসঙ্গে হয়ত মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের__ 

পায়ে ধরে সাধা। /র! নাহি দেয় রাধা ॥ 

শেষে দিল রা/পাগোল ছাড়ো পা ॥ 
কখনো “মত” শব্দের ব্যবহারও বাহুল্য হবে। ছড়1 তখন সরাসরিই গান হয়ে 
উঠবে, পুরোপুরিই ধাধা প্রথম ভাগে উদ্টে মর/জীবন পাবে পরে 

আজ থেকে সব উপোঁস কর/মুসলমানের ঘরে ৷ 

ভালোবাস! যেমন শুধু মনে বা শুধু শরীরে নয়, ছুয়ের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, ছড়ার 


৫ 


মজা ও মেজাজ, কৌতুক ও আমেজ, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতিও তেমনই তির্ষক, দবান্দিক। 
অথবা ঘুরিয়ে বল! যায় একই প্রসঙ্গ-ও পদ্ধতি-হীনত1। ছুয়েই অসংগতির একই 
সৌন্দর্য । অত ছড়ানো তবু কত গোছালো। ভালোবাসা যেমন অনেককে 
এক ও এককে অনেক করে দেখে, বৃহৎকে তুচ্ছ ও তুচ্ছকে বৃহৎ করে ধরে, 
ছড়া, ছড়াও তাই। লামান্তকে সামান্য বলে উড়িয়ে না দেবার অসামান্য গুণে 
ড় গুণময়। 

আর ত৷ বহুলাংশে সর্বজনীন । সংখ্যার নামতা। কেটে ছড়া আমাদের 
যেমন আছে, ওদেরও আছে। শুধু ওদেরটা আর একটু সফিস্টিকেটেড--025 
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নতুন ছড়াই বা কেন, একই ছড়া আবার একখান থেকে আরেকথানে গিয়ে 

আরেক রকম হযে পড়ে । পশ্চিমবাংলায় যা ছিল__ 

ঘমুনাবতী সরম্বতী কাল যমুনার বিয়ে। 

যমুন! যাবে শ্বশুরবাড়ি কাজিতল। দিয়ে ॥ 
বাংলাদেশে গিয়ে তাইই হয়--আমলামতি মরম্বতী কাল আমলার বয়ে 

আমলাকে নিয়ে গেল ময়নাতল। দিয়ে । 

কাল আমলার বিয়ে আর আমলাকে নিয়ে গেল, ছুই ভিন্ন €ত0১০-এর এই যে 
সহাবস্থান তাও কম সফিস্টিকেশন নয় । কোন না কোন ভাবে তা থাকবেই । 
থাকে বলেই যুলিমিসের মত জটিল গ্রন্থের রচয়িতা জেমস জয়েন তারই আর 
এক গ্রন্থে সার্থক ছড়। লিখে রেখে যান ! কখনো সময় পেলে কিছু ছড়া লিখব", 
হেমিংওয়ে লিখেছিলেন । সময় তিনি পান নি। জয়েস পেয়েছিলেন, জয়েস 
লিখেছিলেশ । হেমিংওয়ের লেখ! হয়নি, কিন্তু লেখার ইচ্ছে ছিল তার । কিস্বা 
অত দূর পর্যন্ত তাঁকানোই বা কেন, চার বছর বয়সে যে শিশুটি লেখে__ 

হস করে একট] টিল ছু'ড়ে মারলাম/কাকটা উড়ে গেল 
সাত বছর বয়সে এসে সেই লেখে-- 

পথে যেতে যেতে/মুঁড়ি খেতে থেতে 

ছ'ড়ে মারি টিল/উড়ে গেল চিল৬ 
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এই যে এখন টিল ছুড়ে মারলে কাক না উড়ে গিয়ে চিল উড়ে যায় তা ছন্দের 
প্রয়োজনে, একেই বলব, সফিস্টিকেশন । সরলীকরণ ও সমীকরণের বিরুদ্ধে 
ষে তির্ধক বিদ্রোহ সমস্ত ছড়ায় শিল্পমেজাজে তা নিতান্ত আধুনিক । 
বল। হয়, ছড়ায় থাকবে নংলগ্ন/অসংলগ্ন কয়েকটি ভাব, সেখানে ভাবসঙ্গতি 
রক্ষা করা তত জরুরি নয়; কথার মধ্য দিয়ে যে রূপ তাও হবে টুকরো টুকরো 
বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কথার ছবি, তাই ভাব কিন্বা! রূপের চেয়ে রসের মূলা বেশি 
ছড়াতে । সহজ কথা সহজ কথায় লিখে কি গভীর কথা সহজ কথায় লিখে ছড়া । 
তার শব্ছছন্দ ও বাক্যবন্ধ, দোল] ও ব্যঞ্জনা, অলংকার ও চিত্রকল্প, সমাজচেতনা 
ও মূল্যবোধ, গল্লের উপস্থিতি ও বিমূর্ত ভাবনা এই প্রাসদিকের আলোচা নয়। 
পরিশিষ্টে সংযোজিত ছড়ার আজিক-বিষয়ে লেখাটিতে সেসব খুঁজে পাওয়া 
যাবে । এখানে বিচার্ষ শুধু ছডার সেন্স। ছড়া যেখানে জন-সাহিত্যের অংশ 
সেখানে তা ব্যষ্টির স্ষ্ট। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হওয়া অবধি ভালোবাম। 
যেমন নাম আর ঘর পায় না, এও তাই | ছড়ার কাঠামোয় নিজের ছাচ ঢেলে 
এক এক ছড়াকার তার ছড়। গড়ে তোলেন । ভালোবাসার ভঙ্গিমা যেমন লোক 
থেকে লোকে আলাদা, গড়ে তোল! এই সব ছড়াও তেমনি কবিতে কবিতে ভিন্ন। 
কেউ স্বরবুর্তেই খুশি, কারও মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবুক্তেও ঘুরে আস। চাই ; কেউ 
ব্হিরঙ্গে মাতেন,কেউ ভিতর অবধি দেখে নেন; কাবও অল্প মিলেহ তৃপ্তি,কারও 
গানেন্ন ধুয়োর মত কেন্দ্রীয় মোটিফকে বারে বারে বাঙ্জানো ! কখনো ননসেন্স 
কখনো আপাতগস্ভীর । কখনো গ্রন্প্রন্‌ কখনো সশব্দ । কথনো নিপ্চিয় কখনো 
ক্রিয়াশীল । তবু ভপ্দিমার মিলও থেকে ঘায়। তাই পুরোনো ছড়াই নতুন রূপ 
নিয়ে ফিরে আসে নতুন ছড়ায়__এই যে,কলমিলতা»/এতোকাল ছিলেন কোথায় ? 
কোথায় আর, নানান টানা/কাজেতে আটনেছিলাম £ /টাগলে। কচুবিপানায়, 
জানা নেই, বাংলা দ্িঘি/জলের এই জানলা-কটা/ডেকে নেয় £ তোমাৰ কা 
নাম.../এ কথার একটু আগে/এই আমি, কলমিলতা১/হারালাম কী এক ফাকে ।? 
একই ছড়। ছুজনের লেখায়-ছুরকম রূপ ণিয়ে আসে । কেউ লেখেন-_ 
মনে থাকে মা আমার, ঘরে থাঁকে বউ 
জেগে ওঠে শোলেরা হো ৌ হৌ।” 
কেউ লেখেন--মন থেকে ঘরে এল বৌ 
ও বৌয়ের ভালো নাম ই ।৯ 
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শুধু বউ নয়, সন্তানের কথাও আসে ছড়ায়__ 
ধন ধন ধন,/বাড়ীতে ফুলের 'রন। 
এ ধন যার ঘরে নাই তার কিসের জীবন? 
তার। কিসের গরব করে ?/আগুনে পুড়ে কেন না মরে? 
এইভাবে, যা সকলেই জানে মনের মানুষের জন্ত তাই নিতান্ত আপন ও 
একান্ত গোপন হয়ে থাকে । অলংকার বাহুল্য হয় তখন, আবরণের তত 
প্রয়োজন থাকে না। ছড়া এইরকম খোলামেলা ও সোজাস্থজি, সাদামাটা ও 
আটপৌরে, ঘরোয়া ও অন্তরজ । 
তাতে মন আর ঘর, ঘর আর বাব একাকার হয়ে যায় । মা আর বউ, 
বোন আর মেয়ে পাশাপাশি থাকে । জল যেমন জলে এসে মেশে, কোন 
দাগ রেখে মেশে না? ঘুমের ভিতরের ঘুম থেকে জাগা যেমন ঘুমের ভিতরের 
ঘুমে ঢলে পড়াই, ছভ1 আর ছড়া-নার চৌকাঠটিও তেমনই ছায়াচ্ছন্ন। শেষ 
ছুটি ছড়া তাই, বাধ্যতামূলকভাবে তাই, ঘুম নিয়ে । কেননা কবিকর্ষমে ঘুমকে 
ছায়াচ্ছন্ন মানবীবূপে কল্পনার প্রয়াস বহুদিনের । একজনের সমন্ত ছড়াই 
তাই শেষ প্যস্ত মত্ততা আর অভিমান, ছুঃখ আর মাধুর্ষের ওই বিশেষ একজনকে 
নিয়েই-_ 
মাদল বাজে উল্গুলান কত ছড়। গড়ি গে 
এই ছড়া ওই ছড়া সব ছড়া তোরই গো' 
মাঁদল বাজে উল্গুলান 


ধীমান দাশগপ্ত 





(১) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২) আল মাহমুদ (৩) পরমানন্দ সরম্বতী 
(৪) জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর (৫) সত্যজিৎ রায় (৬) শ্রাবণী সরকার (৭) 
বীতশোক ভন্রাচার্য (৮) বীতশোক ভট্টাচার্য (৯) ধীমান দাঁশগুপ্ত। এই 
বইয়ের ছড়া সংগ্রহে সাহায্য করায় বত্বাংশু বগীকে ধন্যবাদ । 


পটভূমি 2 ছড়ার প্রস্ততিপর্ব 


কাত 
চরাগান 


অলি এ কালি এ বাটা রুহক্ষেলা । 

তা দেখি কাহুঃ বিমন ভইলা ॥ 

কাকু, কশি-ব্র গই কত্রিব নিবাস । 

তো মণগো অর সা ডউআনস ॥ 

০৩ তিনি তে তিনি তিনি তো ভিম্না । 
ভপই কাহ্ুত ভব পরিচ্ছিল্া । 

জে জে আইল! তে তে গেল। । 
অবণাগ বনে কানু বিমন ভইলা ॥ 
হেরি সে কান্তি নিঅড়ী জিনউর বসই । 
ভপহ কানু মো হিঅহি ণ পইসই ॥ 


১০৩ 





অন্থবাদ 

আই এও বরহল 

শ্বাস নিলে ; পথ বেধে আলি এসে দাঁডালো । 
ক চট তঙগপখথধন 

শ্বাস ফেলো! ; পথ বেধে কালি এসে দাভানো । 
কাহির মন “লই, কাক্রু, উন্মন : 

কোথায় সে বাস করে শ্বাস ফেলে সে এখন ! 
বয়ে যায় যা উদাস, সন্ধ্যা ও রাত দিন : 

এই তিন তেই তিন তিন বাদ যোগ তিন । 

ভিন্ন কি তবে তিন কায় বাকৃচি্ত __ 

ঘে হে এলো, চলে গেলো : মন বুঝি টিকতো ! 
জিনপুনে বসে তাই কানের ভণিতা : 

কেন সিড়ি, আনাগোনা ঢুকছে না মনে তা। 


বীতশোক ভট্টাচাষ 


১৯ 


কানা হরিদত্ 
পদ্মার সর্প সজ্জা! 


ছুই হাতে শঙ্খ হৈল গরল শঙ্খিনী | 
কেশের গাত €ৈৈল এ কাঁলনাগিনী ॥ 
স্থতলিয়া নাগে কিল গলার সুতলি । 
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হিদয়ে কাচুলি ॥ 
সিন্দুরিয়া নাগে ৫ৈল দিত্যের সিন্দুর । 
কাজুলিক্স? কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥ 
অস্ত নয়াঁন এড়ি বিষ-নস্বানে চাক 
চত্দ্রস্ূ্য ছুই তারা আডে লুকায় ॥ 


বিট 





বিজয় গুপ্ত 


গে 

রে কতক কচুর পাতা 

রে গে! মশামাছির মাথ 

& 1 চালতার গে মূল 
ক ধুতুরার 

রা ধুতুরার ফুল । ্‌ 

ঃ ভারে চষে হাল 

রি য়ে ভাঙা জোয়াল 

্ঃ ্ তলের মাটি। ্‌ 

ন্দলের লাঠি ॥ 


১৩ 


কুষ্তধদাস কবিরাজ 
চৈতন্য চরিতাম্বৃত 


কৃষ্ণণ্রেম স্থখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু, 
(সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় । 

কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়, 
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥ 

এই ত্তেম আন্বাদন তণ্ত ইক্ষু চর্বণ 
জিভ জ্বলে না যায় ত্যজন । 

হেন প্রেমী যার মনে তার বিক্রম সেই জানে 
বিষাম্বতে একত্র মিলন ॥ 


১৪ 





দ্বিজ মাধব 


সারদামঙ্গল 

শুনিয়া যে বীরবর কোপে কাপে থরথর, 
শুন রাম! আমার উত্তর । 

করে লেয়া শর গান্তী পুজিব মঙ্গলচণ্তী, 
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর্‌ ॥ 

যতেক দেখহ অশ্ব সকলি করিব ভক্ম, 
কুঙ্গর করিব লণ্ডভণ্ড । 

বলি দিব কলিঙ্গ রায় তুষিব চণ্ডিকা মায়, 


আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড ॥ 


১৫ 


বাপশবান্ম 
বাঁরমত্তি 


ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত । 
বাম বাম স্মরণ কনে জগনমাথ ॥ 

কি কল্লিব পান গুগ্জা শীতলা চন্দন ॥ 
গুহস্ছের বাভী আমি যাই না কর্খন ॥ 
শিশশুকাল হইতে আমি ধসের তপম্্ী 
শুক্রবার দিনে মোন ধন-একাদন্পী ॥ 


৯৬ 





গোবিন্দ দাস 


শরদ চন্দ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুস্থম-গন্ধ 
ফুল্প মল্লী মালতী যুহী 
মত্ত মধুপ ভোরণি । 
হেরত রাতি এঁছন ভাতি 
স্যাম মোহন মদনে মাতি 
মুরলি-গান পঞ্চম তান 
ফুলবতী-চিত-চোরণি ॥ 


৯৭ 


লোচন দাস 
আক্ষে্পান্থরাগ 


হাশর উপার জ্বাল সই 
জ্বালার উপর জ্বাল? । 
জলকে যাই পথ না পাই 
বসন টানে কালা! ॥ 
সবরম কর্যা ভরম কর! 
বসন দিলাম মাথে । 
সকল সবীর মাঝে কালা! 
ধনে আমার হাতে ॥ 
রস করিতে জ্ঞানে যদি 
তবে বে মনে স্থখ | 
গোপিতভ কথা বেকত কবে 
এই সে বড় হখ ॥ 
চলমলনাাকে চতুব্র বলি, 
হেটসুড্যাকে জপ্পু। 
বস জানিলে রসিক বলিনি 
নৈলে বজি ভপ্ুু ॥ 
ত্নোচিন বলে আ লো! দিদি 
ইহ1 বললি কেনে । 
কালার সমান রন্দিক নাই 
এ ছ্তিন ভুবনে ॥ 


৯৮৮ 





মুকুন্দরাম চক্রবতী 
অভয়ামঙ্গল 


সোন। রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। 
ঘসিয়! মাজিয়৷ বাঁপু কর্যাছ উজ্জ্বল ॥ 
রতি প্রতি হেল কীর দশ গণ্ড। দর । 
ভুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর ॥ 

অষ্ট পণ পাচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। 
একুনে হৈল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি ॥ 
মাংসের নেছিল। বাকি ধারি দেড় বুড়ি। 
কিছু লহ চালু ক্ষুদ্র কিছু লহ কড়ি ॥ 


১৪১ 


আাবত্চক্দ্র বায় 
অআহছদামতল্ল 


আস রে কন্দল ততোব্ে ভাকে সদাশিব । 
সেয়েগুলা মাথ! কোডে তোরে রক্ত দিব ॥ 
হবেনা কঝোড়ে ঝুটি বান্ষি কি কর বসিয্া! । 
এজ স্্য়া এক ঠাই দেখ রে আসিয়া ॥ 
স্বুরুলে বাতাস লয়ে জলের ব্ুরলে । 
সেহাকুল কাট? হাতে ঝাট এস চলে ॥ 
এক ঠাই এত মেয়ে দেখা নাই যাক । 
ঢদোহাই চণ্ডী ীর তোরে আযম আযম আয 
নারদের সস্ত্রতম্্সর না হয নিস্ষল । 

পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল 


স্ ৭০ 





রামপ্রসাদ সেন 


ঠা এ মা গে। 

মা মায় লোহাপেট! ; 

পি রে বলে ভাকি 
মার বুকের পাটা । 


২৯ 


মধুলাল 
শিবনাথ কি মহেশ 


ধন্য ধন্য বাজ ধন্য বংশের হলাল । 

ধন্য খন্য পিতামাতা ধন্ঠ পাল গোপাল ॥ 
শিবের বরেতে তব গাষ্ে হোক বল । 
গম্ভীবরনাথের পুজা করহ উজ্বল ॥ 

শিব শিব বজিন লহ শিব আমশীকবাদ । 

বঙ্গ সিংহাসনে তন পুরে মন সাধ ॥ 
শ্শিবভক্ত তুমি বট লহ শ্পিবনাম । 
€₹তামার্ চরণে মধুলালোেন্দ প্রণাম ॥ 


স্ই্‌ সহ, 


»যামসলাল 
শ্রীশ্রীলম্জ্ীদেবীর ব্রতকথ। 


€দাল পুণিমা নিশি নিশ্মল আকাশ । 
ধীবে ধীরে বহিতৈেছে মলম বাভান্স ॥ 
লম্দ্ীদেবী বামে করি বলি নান্বাকণ । 
করিতেছে নানা কথা খে আলাপন ॥ 
€হনকালে বীণা নিয়া আনি মুনিবর । 
নারাকণেনর সাক্ষাতে কহিল বিত্ত ॥ 
তান্রপন্ করজ্জোডে কতিক্সা অ্ণতি । 
কহিল নারদ মুনি নান্বাক্ণী প্রতি ॥ 

কহ মাতঃ ! এ কেমন তোমার বিচার , 
চথ্চল 1 ৮চপজা প্রা ফির দ্বালে দ্বার ॥ 


৯০ 





তুমি মা কল্পতর 
আমরা সব পোষা গরু 
শিখি নি শিং বাকানে। 
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস। 
যেন রাঙা আমল। 
তুলে মামল। 
গামলা ভাঙে না। 
আমরা ভূষি পেলেই খুশী হব 
ঘুষি খেলে বাঁচব না । . 


২৪ 


বিহাঁলীীলাল চক্রেবত্তী 
বঙ্গস্ুন্দ? 
সবদা ক্রুজ করে মন, 
বিশ্ব যন মরুব্র মত্ভন, 
ছাজিদিকে আাজাপাাল! 
উ5 ক্ষী অনভ্ভ অআ্যালা, 
অশ্লিকুণ্ডে পাভঙ্গ তেমন ! 


সহ. € 





বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ও ভাই শ্যাম্টাদ ! 

কি দাদা! 

ওরে সাপ রে! 

বাপ রে! 

ওরে ঘরের ভিতর সাপ ! 

কি ছর্দৈব! কি হতভাগ্য ! কি মনস্তাপ 
এখন কি করি ? 

আমি যে ভয়েমরি। 

ওরে কালাচাদকে ডাক্‌। 

ও কালাচাদ ! ও গোরাচাদ । 
ওরে সবাই ভিতর লুকিয়ে থাক। 
কি হয়েছে? 

সাপ। 

বাপ। 

ঘরে। 

এখন কে ধরে ! 


২৬ 





বকুল বকুল বকুল, 
বৃন্দাবন গোকুল, 

একে চন্দ্র তিনে নেত্র, 
কাশী আর কুরুক্ষেত্র, 
চেরে আর তিনে সাত, 
জগন্নাথ চন্দ্রনাথ, 

তার। তিথি রাশি বার, 
জ্বালামুখী হরিদ্বার, 

এ সব তীর্থে নাহি বার, 
কোথা তবে আছে আর, 
যে লগ্নে প্রশ্ন করা, 
চিরজীবী হয় মরা, 
রন্রগত আছে শনি, 
সরোজিনীর প্রমাদ গণি । 


২৭ 





উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 


বাল্পীকির তপোবন তমসার তীরে 
ছায়! তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে, 
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল, 
কিবা জল নিরমল, চলে কুল-কুল । 
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়, 

চঞ্চন হরিণ খেলে তার আঙিনায় । 
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া, 

সে বড় সুন্দর কথা, শুন মন দিয়া । 


৩ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
তা বটেই তো তা বটেই তো 


দেখ, হতে পাতাম নিশ্চয় আমি মস্ত একট বীর-__- 

কিন্ত গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির ; 

আর এ বারুদটার গন্ধ তেমন করি না পছন্দ; 

আর সঙ্গবন খাড়া! দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ ; 

খোল তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ; 

তাই বাক্যে কীরই হয়ে রেলাম আমি চ'টে ম'টেই তো-_ 
তা__-নইলে খুব এক বড়ো-_ 


হাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো ।-** 
২৯ 


যোগীক্্নাথ সরকার 


মামার বাড়ি 
মামাদের দরজায় মামাদের সাদা ভেড়া 
বাঘ। থাকে এক ; উঠানেতে রয়; 
তেড়ে নাহি আসে, নাহি পাচ পশ্ড, এক মাছ 
করে ভেক্‌ ভেকৃ ! পাঁচে একে ছয়। 
মামাদের পুকুরেতে মামাদের খরগোস 
আছে বড় রুই; চাটে এসে হাত ; 
পশু আর মাছে মিলে ছয় পশু, এক মাছ-_ 
একে একে ছুই । ছয়ে একে সাত। 
মামাদের বাগানেতে মামাদের পোষা মেনী 
চরিছে হরিণ ; যেন বড় লাট। 
ছুই পশু, এক মাছ-_ সাত পশু, এক মাছ-_ 
ছয়ে একে তিন। সাতে একে আট। 
মামাদের রাঙা গরু মামাদের রাজহাস 
কিবা রূপ তার £ পুকুরেতে রয় ; 
তিন পশ্, এক মাছ-- পশ্, পাখি, মাছে মিলে 
তিনে একে চার । আটে একে নয়। 
মামাদের বানরের মামাদের চাকরের 
কি মজার নাচ; হয়েছে বয়স, 
চারি পণ্ড, এক মাছ সবে তারে ভালবাসে 


চারে একে পাঁচ। নয়ে একে দশ । 


আসক্াত্ে ছছত! 
এম €চঞ্ুলী 


এ বুনি জআাস্াডে আমাজন, 
রা ভুত্টে চাতেক্শাশ 
পু কবে জাস্নক্গণাস 

স্ুতবেল বাতাস ॥ 
কাজল? কাত €মক্ছ হুত্ন 
জ্ভল খেকে টিটি ফুতেলা, 
স্ুপটভ্নি শাট্িিজে আুত্লে। 


আ্ুত্ডিজআরা আক্কাশ্প ॥ 


২০১ ০৯১ 
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করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
আবছায়ায় 


জলের পারে ঝাউয়ের সারি 
জ্যোক্সালোকে দেখায় কালো » 
অনেক দূরে পাহাড়-চুড়ে 
বরাতের কাজল হয় ঘোরালোে। । 
আবহছায়া সে বেড়ায় ঘুরে 
ডাক্‌ দিয়ে যায় চেন সুরে, 
মুখের রেখা যায় না দেখা-_- 
চলার সাথী বাতি আলো! । 








৩২ 


যতীন্দ্রমোহন বাগচী 
চাষার ঘরে 


সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই-_সত্যি কথাই বলি, 
বড়োলোক যারা__-খেতে বলে কেউ ? মিছে এত বড় হ'লি 
চা ও খানছুই বিস্কুট নামে সঙ্গে তাহারি চাট্‌-_ 
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-েউ ভদ্র আনার ঠাট্‌ ! 
বাজে কথা যাঁক্‌ £_-ক”বিঘ। চোতেলি করেছিস্‌ এই সন ? 
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক' কাহন ? 
মহাজন-দেনা রাজার খাজনা_ হয়েছে তো সব শোধ 
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে, বিবেচনা-বোধ ! 
ওরে ও মদন1 একট। কল্‌কে তামাক পারিস দিতে ? 
_ দিয়েছিস নাকি! এ বে দেখি তুই বাপেরেও 

গেলি জিতে! 
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সত্্্রনাথ দত্ত 
শিল 





ঠিক ছুকুর বেলা ঘুরুধুটরি ! 
থই থই মেঘ কালে। কুরকুট্ি! 





ইন্দ্রের কোচম্যান গল] খাকরায়, 
এরাবতের পিঠে বেত হাকরায়। 


৩৪ 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
পাভডাগেয়ে 


কাঠ-পাথরের শহরেতে হয় না আমার ঘুম, 
রাত্রি ভরি হরঘড়ি সেই ঘর্থর গুম্গুম্‌। 

স্বস্তি নাহি তিল, গজিছে হুইশিশল, 
কড়া নাড়ীর নাইতো। বিরাম যাতায়াতের ধুম্‌। 


আমি থাকি সুদূর গ্রামে বনরাজির মাঝ, 

শোভন লোভন শ্যামল কোমল নিষেই আমার কাজ 
শবরী নিঃঝুম বি'ঝি'দের মরশুম্‌ 

চারি দিকে মধুর মহ মিষ্টি সব আওয়াজ | 


৩৫ 


যত্তীজ্দরনাথ মেনগুও্ত 
0বাঁশেহী ছড। 


গার শেষে পথ ত্েষ, ভোলা মাঠ শুর 
কচি অশতের পাতা কাপে ঝুর ঝুরু ॥ 
ঝুরু ঝুরু কাপে পাতা উদ্ডু উদ্ভু মন । 
ঠিক হপুরের তোলে দোলে শরবন ॥ 
শরবনে কীণ বাজে সরন্ধতীর । 

মাটির ঘোডডাক্স মাতে ছুটে চলে পীর ॥ 
বকিনক্িন করে দিন প্রাণ আইাই । 
ঢ্যালাবন খুজে ছুটে? তরমুজ খাই ॥ 
চোখ বুজে তরমুজে শুনি কিচকিচ । 
কেটে ০দখি গুচ্ছন্র উচ্ছের বীচ ॥ 


৩০৩৩ 





সুখলত্ পাও 
সপ্তাহ 


এক ছিল সাতু বায়__ 
লোমবারে জন্মায় । 
মঙ্গলে ভাত খায় 
বুধবারে স্কুলে যায় । 
বিষ্ুতুৃতে খুব বাড়ে 
শুকুরে বিষে সারে । 
শনিবারে হল বুডো', 
রবিবারে খুখ্খডো । 
সপ্তাহ গেল যেই, 
আমু গেল ফুরিয়েই । 


৬৭ 


কালিদাস ব্রা 
ভগবানের বিদাক্ধ 


সাহিত্য হইতে শ্রভু শবে সবে পে, 
আশ্রম মন্দির মঠ এবে সার করো । 
ছিলেন মহাত্মা গান্ধী বড ভক্ত, হায়, 
তাহার ভক্তেরা আব মানে না তোমাক । 
গাহিয্াা তোমার নাম অস্ত গেল রবি, 
€তামায়ও বিদাষ দিল আর সব কবি । 
তরুণ কবিরা জেখে যত স্পন্ কথা 
খ্ুধুমাত্র বাদ তেয্স তোনান বারতা । 
কবিতা যুবার তরে, হইস্সাছ বুড়া, 
€তামারে ডভাকিছে শোনে! মঠের সাধুরা । 
সরে পড্ডো, হলে নাকি জরাকস বধির £ 
চ্যাও দোলা করে সবে করিবে বাতির । 


২৩৮৮ 





কাজী নজরুল ইসলাম 


কানের তার ছল্‌ দোছ্ল্‌ ছুল্‌ হল্‌ 
কোথায় তার তুল্‌ কোথায় তার তুল্‌ £ 
হলের লাল্চায় গালের লাল্‌ ছায় 


শরম পায় গাল নধর তুল্তুল্। 


বনফুল 
শকুনি 


কৃষক বসিয়া! চাহিছে আশাষ 
নদীতে কখন পড়িবে চডা। 
ঘরে ও বাহিরে কুমারী ভাবিছে 
শীস দেখে চাই শ্েমেতে পড়া । 
বসে আছে ফত লুব্ধ শকুনি 
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মডা । 
ভাবে ডাক্তার অস্থখে কর্ন পড়িবে কেবা, 
উদ্ষিল ভাবিছে করিব কখন আইন বা | 
উদগ্রীব হয়ে রয়েছে শকুনি 
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মা । 
ভুলাতে পাঠক, জেখক বসিয়া লিখিছে যা” তা” 
ভিজ্াাইতে হাম্স নয্ন পাতা, চাদার খাতা, 
কাদিয়া কাদিয্সা ভাবিছে শকুনি 
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া । 
সমরাঙ্গনে বাজিছে অনির ঝনৎকার 
শিলীর সেরা মুক্তি ফেজ্দিয়া। গড়িছে ঘড় 
সবারই গলায় ফালসির দড়। 
অউ্রহানসিয়া কহে মহাকাল 
সবাই শকুনি সবাই মড়া। 


পি 





জীবনানন্দ দাশ 


মাঝেমাঝে ছু-চারটে প্লেন চ'লে যায়। 
একভিড় হরিয়াল পাখি 

উড়ে গেলে মনে হয়, ছুই পায়ে হেঁটে 
কত দূর যেতে পারে মানুষ একাকী । 


৪১ 


অমিয় চক্রবর্তী 
বিনিময় 


তার বদলে পেলে-__ 

সমস্ত এ স্তব্ধ পুকুর 

নীল-বাধানে। স্বচ্ছ সুকুর 
আলোয় ভরা জল -__ 

ফুলে নোয়ানে। ছায1-ভালটা। 

বেগনি মেঘের গড়া পালট। 
ভবলো হুদ কয়তলা-_ 

একলা বুকে সবই মেলে ॥ 


তার বদলে তপেলে-_ 

শাঁদ। ভাবনা কিছুই-না-এর 
খোলা ব্রাস্তা খুলো-পায়ের 

কানা হারা হাওয়া 
চেনাকণ্ে ডাকলে দূরে 
সব-হারানো এই ছপ্পুরে 

ফেরে কেউ-না চাওয়া] | 
এ কি রেখে গেলে ॥ 


৪.২ 





জসীমউদ্দীন 
আমার বাড়ি 


আমার বাড়ী যাইও ভোমর, 
বসতে দেব পি'ড়ে, 
জলপান যে করতে দেব 
শালি ধানের চিড়ে। 
শাজি ধানের চি'ডে দেব, 
বিন্নি ধানের খই, 
বাড়ীর গাছের কবরী কলা, 
গামছ! বাঁধা দই। 
আম-কাঠালের বনের ধারে 
শুয়ে! আচল পাতি, 
গাছের শাখা ছুলিয়ে বাতাস 
করব সারা রাতি | 
টাদমুখে তোর টাদের চুমো 
মাখিয়ে দেব মুখে, 


তাঁরা ফুলের মাল! গাঁথি 
জড়িয়ে দেব বুকে । 

গাই দোহানের শব্দ শুনি 
জেগো সকাল বেলা, 

সারাটা! দিন তোমায় লয়ে 
করব আমি খেলা । 


আমার বাড়ী ভালিম গাছে 
ডালিম ফুলের হালি 
কাজল দীঘির কাজল জলে 
হাসগুলি যায় ভাসি । 
আমার বাড়ী যাইও ভোমর, 
এই বরাবর পথ 
মৌরী ফুলের গন্ধ শুঁকে 
থামিও তব রথ । 


অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 


গ্যাডাতলা 


ওরে হ্টাপা, শ্ঠাড়া, ভোলা, 


চল্‌ যাই গ্যাড়াতলা৷ ৷ 
ট্যারা চোখ, ঘাড় চাছ?, 
নেই কৌচা, নেই কাছা । 
শুধু কাচি ছুরি ছোরা 
টাকা মারি কুড়ি তোড়া । 
অলিগলি জিগ-জ্যাগ 
তুলে নিই মনি ব্যাগ । 
বাবু কত ঘুরিছেন, 

তুলে নিই ঘড়ি-চেন। 
কান ধরে মারি টান 

ছল পাই চারিখান । 
মারি টান চুড়ি-হার, 
সাথে আছে জুডিদার । 
কিছু নাই ভয়-ডর 

সবে জানে কয় ঘর । 


দারোগা তে! গাধা ঘোর 
সকলেই গাজাখোর । 

এ উহারে উস্কায় 

যত দাও ঘুষ খায় । 
একজোটে কয় শালা 
করি ভাগ-ফয়সালা । 
একি ভীম গদাঘাত, 
এক কোপে কুপোকাৎ ! 
মুখে সব এক ডাক 
সকলেরই টশ্যাক ফাক । 
কোন্‌ চোর ছি'চকে 
টান্‌ লিয়। খিচকে 

যার যত রোজগার-_ 
কে কোথায় খোজ কার ! 
চোর পর জুয়োচুরি 

এ যে দেখি কুয়ে। চুরি ! 


সেই থেকে নাকে খত, 


পড়ি শুধু ভাগবত 


বিষু দে 
বুড়োনভোলানো ছড়া 


আয় বৃটটি হেনে, 
ছাগল দেব মেনে, 
বোমা যাবে ডুবে 
ডাকাতের দল উবে। 


সুন্দরবনে ভীষণ-বাঘ 
তাদের চোখে দেশের রাগ 
নখে তাদের বেজায় ধার, 
খাড়ার মতোই দাতের সার । 


আয় বৃষ্টি হেনে, 

ধান বিছালি মেনে 
জবাব দেব বোমায় 
ডাকাত যেথা খুমায়। 


মরা গাঙেও যা কুমীর, 

নৌকা হবে চৌচির, 

গোখরো। সাপের দেশ রে ভাই 
মারবে শেষে ফণার ঘাই। 


আয় বুষ্টি হেনে 
চরক। দেব মেনে, 
বোমা যাবে ফেঁসে, 
এদেশ সবনেশে। 
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সর্ষে আছে অগ্নিবাণ 
হিমালয়ের কঠিন গান, 
সাগর ঘেরা বালির বাধ 
হাতের দড়ি চোখের চাদ । 


আয বৃষ্টি হেনে, 
পরমাযু দিই মেনে, 
কামান দাগায় বাজে 
চোরা পালায় লাজে। 


উড়ে! জাহাজের নোওর তোল্‌, 
ডাকাত ডিডির ফাটুক খোল্‌, 
এগিয়ে চলি হুশিয়ার 

তিরিশ কোটির হাতিয়ার ! 


ছুনিয়া দেখে অবাক আজ, 
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ, 
সঙ্গে আছে নানান দেশ, 
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ । 


বরের ছেলে ঘরেই যা, 
দো-দো-আন। ভাত ঘরেই খা। 
ছপণ ছ” কুড়ি 

লিয়ে পালায় বুড়ি। 

বৃষ্টি আসে হেনে 

সব দিয়েছি মেনে ॥ 





অশোকবিজয় রাহা 
মায়াতরও 


এক যে ছিল গাছ 

সন্ধে হলেই ছু হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ। 

আবার হঠাৎ কখন 

বনের মাথায় ঝিকিক মেরে মেঘ উঠত যখন 

ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত £স গর্গর 

বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর | 

এক পশলার শেষে 

আবার যখন চাদ উঠতো হেসে 

কোথায় বা সে ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ, 
মুকুট হয়ে ঝাক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ । 


ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কী যে, 
ভেবে পাইনে নিজে, 

সকাল হল যেই 

একটিও মাছ নেই, 

কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর 
রূপালি এক ঝালর । 
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সঞ্জয় ভট্টাচার্য 
জানাল 

সব যায় ট্র্যাম-ট্রেন-প্রেন | 

সব থাকে কাফে ও হোটেল। 


কিছুই হল না লেনদেন 
কতো বর্ধা বসে আছি নিয়ে যু'ই-বেল ॥ 
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তারাপদ লাহিড়ী 
কাশীপুরের বাসি -কথা 


ঘরছাড়া সব বাঙ্গাল 
ভাত কাপড়ের কাঙ্গাল 
জুটলে। এসে বঙ্গদেশে দণ্ডকবন ছেড়ে | 
খবর শুনে টেকোমাথার গাক্ধীটুপি নেড়ে 
মহামাত্য বচন দিলেন, “মোদ্দা কথা এই-_ 
পিলীজিকার পাখনা ওঠে মরবার জন্তেই । 
পাথরভরা ভূই দিয়েছি চষতে-_ 
টিন দিয়েছি ছাপডা বেঁধে বসতে, 
হাল কিনতে তঙ্কা দিলাম, আরও দিলাম মোষ 
হাভাতে সব বাঙ্গালগুলো ভাগ মানে না পোষ! 
সাফ কথাটাই বলছি তবে, 
জল্দি ফিরে আসতে হবে * 
দান খয়রাভ, ছুচার ফোটা না হয় দেবো আরও । 
নইলে কানে দিলাম তুলো- _ফোপাও যত পারো !: 


“ঠাই হবে না, ঠাই হবে না, যেতেই হবে ফিরে 
ছুটুলো হুকুম গঙ্গী-অজয়-ইছামতীর তীরে । 
কুলিশপাণি পুলিশ এলো এলে মোটর ট্রাক 
গুড়ুম্‌ গুডুম্‌ শব্দে হঠাৎ কানের পাট? ফাক । 

“কি হয়েছে £-কিছু না তো 

হ্যাংটো? মানুষ গোটাকতো। 
অকালমরণ প্রাপ্ত হলো _এমনিতরে। রোজ 
মরছে কতো পোকামাকড়, কে রাখে তার খোজ ? 
স্বাধীনতার পুণ্যাহ যে- শুনছে! না! তার বাছ্ ? 
নরমুণ্ড হু'চার গোটা বাষিকী বরাদ্দ | 
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নরেশ গুহ 


কুমির ইচ্ছা 

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাস 
মৌমাছি হই একরাশ, 

তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই, 

ছেড়ে যাই ধারাপাত, হুপুরের ভূগোলের ক্লাস । 

তবে আমি টুপটুপ নীল হুদে দিই ডুব রোজ 
পায় না আমার কেউ খোঁজ । 

তবে আমি উড়ে উড়ে ফুলেদের পাড় ঘুরে 
মধু এনে-দিই এক ভোজ । 

হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল 
ভরে দিই ডালিমের ডাল । 

ঘড়িতে ছুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে 


তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল । 
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আলোক স-বকাব 
ম্যাজিক 


হঠাৎ হলো বেড়ালছানা-_ ম্যাজিক ! 
আ্ভে আন্তে বেভালভ্হান্াা 
গুটিয়ে লিজ হাত হু-খানা_ 
কুজ্ো শেয়াল £ বুড়ো ভুতুম £- বাবিশ 
৪ই দেখো না সুনে পা? 
চোখ ক-খানা গুনবে না 
পাঞের উপব্ধ ঝুলছে নাক কিস্তুভ । 
ভজষ দেখাবে ? বাভাবে হাত £ 
৪ রেব বাস ! কী সংবাদ 
এীরাবত £ উইজ্জের টিপি-হ্যকৎথ £ 
বই বগলে ক্যাকাশ্পে মুখ 
ঈাত কনকন £ তপেটেব্র অস্সু্খ £ 
গাছের নীচে একটুখানি একলা । 
হওক! দেখেছে ভাক্রমাস 
বোোদ নাচছে দামাল কাশ-- 
হঠাৎ এ কী ! সারা আকাশ মেক্ঘলা! | 


কত 





গুরোভুমি 2 শ্পুর্ণাঙ্গ ছড়া 


ববীক্দ্রনাথ তঠাকুব্র 
'অআপ্রিকাশু 


“€ভাজলব্পাভিজে উঠল "পাড় 
তবু কর্তা দেন না লাভা । 
জান শ্িশিগা শির জাাঙডন 1, 


“এত্নাবাামেব শ্বভ্ডিট। 
চুপা লরয্সেছে* তক ০ বাজে £, 


“ম্বড্ডি পল বাজবে, এখন 
হলে লাশগাজা আগুন | 


“ক্লে জানাতে পাবে 
ভীষণ আমাল মাতা ধবে 1, 





“জ্বান্লাটা। এ উল জ্ৰ'ত্লে 
উভধব-্থাজেে ভাঙুঙন 1 


“বভড জ্কাত্নাজ ভিনক্ ভিউ ।+ 


০ভম্বত্নে হে ছাই হস্ত ভিটা? 
ফুটপাতে এ বাকি স্যুমটী। 
পোষ কি হ্বাঙওনলা 15 
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বর এসেছে বীরের ছাদে 


বর এসেছে কীরের ছাদে, বিয়ের লগ্ন আটটা-_ 
পিতঙ্গ-আটা লাঠি কাধে, গালেতে গালপাট্র। ৷ 
শালির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ যখন উঠল জমে 
রায়বেশে নাচ নাচের ঝেশাকে মাথায় মারলে গীঁট্া! । 
শ্বশুর কাদে মেয়ের শোকে, বর হেসে কয়-_-ঠা্ট ! 


বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রকাশিত । 
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অবনীক্দ্রনাথ ঠাকুর 
এক 


-নাকৃভ আবান জাত ০তেছ্ছে ॥৮ 
“বার ভয্স নেই-__াদ এক্েছে 1৮ 
৮“০মীচাঁক €ছডে মাছি €ছাাটে 1৮ 
“বাদল্নেক ভজ্ম নাইকে? €মাটে 1৮ 
“বনে বনে ওতে পাছির স্ুুল 1৮ 
“উ্ডে চল, পাল ফতন্ুত্র 1” 
“আকাশ জ্ুভিল ব্রামধ্নক্ে [” 
“চতা___শ্োোজে চত্ন মনেতি ম্ন্ছে 1৮ 
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০মত্ধয লেগেছে কালা-ধলা। 
বইছে বাতাস জলা-জলা 


বরফ গলা পাগলা-কঝোড়া। 
শুকনা খুয়ে আসে 

তিষ্টা নদীর পাশে-_ 
বাপুর-ঝুপুর ছাপুর-ছপ্ুর 
ছাপুর-ছপুর ঝাপুর-ঝুপুর । 
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সুকুমার রায়, 
প্যাচ৷ আর প্্যাচানী 


পর্যাচা কয় পর্যাচানী, 
খাস তোর চ্যাচানি 
শুনে শুনে আন্মন 
নাচে মোর প্রাণমন ! 
মাজা-গল! চাচ! সুর 
আহ্লাদে ভরপুর ! 
গলা-চেরা ধমকে 
গাছ পাল। চমকে, 


৫৬ 


স্বরে সুরে কত পার্যাচ 
গিটুকিরি ক্যাচ, ক্যাচ । 
যত ভয় যত ছুখ 
হুরু হুর ধুক্‌ ধুক্‌, 
তোর গানে পেঁচি রে 
সব ভূলে গেছিরে, 
ঠাদামুখে মিঠে গান 
শুনে ঝরে ছু নয়ান। 


ফস্কে গেল! 


দেখ, বাবাজি দেখবি নাকি দেখ রে খেল দেখ চালাকি, 

ভোজের বাজি ভেক্কি ফাকি পড়, পড়, পড়, পড়বি পাখী-_-ধপ, 
লাফ দি” রে তাই তালটি ঠকে তাক ক'রে যাই তীর ধন্থুকে, 

ছাড়ব সটাঁন উধর্বমুখে হুশ, ক'রে তোর লাগবে বুকে__খপ, 

গুড় গুড গুড গুড়িয়ে হাম! খাপ. পেতেছেন গোষ্ঠ মামা, 

এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধাম], এই বারে বাণ চড়িয়ে নামা-_চট ! 

এ যা! গেল ফ্কে যে সে হেই মামা তুই ক্ষেপ.লি শেষে ? 

ঘর্যাচ ক'রে তোর পাঁজর ঘেষে লাগজ কি বাণ ছট্‌কে এসে-_-ফট্‌ ? 


৫৭ 





সুনিল বু 
এক 


আতাই পাতাই 
তইটি বুড়ো, 
দেখতে পেল 
পাহাড়-চুড়ো। 
তরতরিয়ে 
উঠতে গিয়ে 
পিছলে পড়ে 
হাডিড গুঁড়ো 


৫৮" 


ভেহ 

০সানার গাছে হীলের ঝাড্ড 
€ব্ধাকাবর হাতে স্কীরেক ভাভ্ভ 
ক্ষীীজেব ভিতশক্র মশাল ডিম, 
আবছা ত্ভাবে ঝা না হি্মূ। 
ছবতিসম তলাকস হাতীর নাচ, 
শিপিছল পথে হিজল গাছ । 
বক্মী পাভাল খা7াক শ্িজআাজ্-_- 
আকম্পি নিয়ে শ্বাছ্ছে কালু । 
মুত বাল ব্ুক্রাআ তে 
আনার হছতভা ফুরায় লে । 


৫৮ ০১ 





শ্বাঙন ! আগুন ! 


০কাখায্ আঙওওন £ 

উন্ুনে১ ন। গিলে 

নলিভুনিভ্ £ গনগনে £ 

্খোড়ে। চালে £ কানানরশালে £ 
নাকি পুরে ব্বাত তোহালে 
স্কব্ি মামা জাল মুখে £ 
০কাধথাকস আঙন ?£ কান বুকে £ 


সামলে ব্রাখোো খানে খাকৃ? 

দাউ দাউ সব না-কনে খাব, 
না হবেন বা েতি। 

স্তর নয, করলে স্যাভাভ 
আখুখন-ই সব £দেবে ! 


৯) ৫১ 


মামলা! 


ওপারে তিনটে দাড়কাক আর 
এপশালে সাতটা শানিন্খ 

সামা লড়ছে, _ মাঝের নদী 
কাবা হক্ষের মাতজ্িিক ! 

বাযষ়সেরা বলে, “শোন মুখখুবা, 
কী বলে অজল্লীয় আইনে, 

নদীটা ভাদের, 
যাবা খাকে ভার ভাহনে 1৮ 
শালিখা বলে, “চপ ! 
আইন বুঝিস খুব ! 

কাকার ন। কি €ন্দ ভাটার হিসেবে 
বউ আছে তাহ নে 1» 

হলেন €চচঙ্গাক্সঃ। হেনকাতেদ এক 
সানকেিটিবর ছ+, 

অক্দ্দমার ধাবও ধারল না । 

নদীর গভীরে 
আচমকা দিসে ডুব, 

আছ নিজে যাক । জ্ুলজ্কুন চাক 
তুপশালে ষভ €বকুব । 





২১০১ 


অনসদাশক্র বায় 
হ্াকআ্ভার্ভে 


শুদ্ধোধন দাশগ্গ্ত 
শুক্োধন দাঁম্পতুপা 
ঘরের কোনে বসে আছ 
তেন অমন চাপচছুপপ । 
হানে আমাল পোড্ডা ক্পাজ 
হাজরে আমার পোড়া কন্প 
হহোটেজ খেকে দিজ্সে গেল 
গণ কয়েক মাটন চপ । 
€বভ্ডাজ এসে খেকে গেজ 
খপা খপ গপা গণ । 
হায়সনে আমার পোড়া কপ্পাঁল 
হায্সনে আমান পোড়া কপ, । 


২০২ 





তু 


লেবুর পাত করম51 
দাও আমাকে গরম চা । 
লেবু-ওট। সরবতি 

দাও তা হলে সরবৎ-ই । 
লেবু ওটা পচ ধরা । 
আমার সঙ্গে মশকরা ! 
বানাও তবে চাটনি | 
জিহবা দিয়ে চাট নিই । 


৬৩ 


অজিত দু 
মনের ছডডা 


০তামাদের কাছে ছুপি-ছুপি বলি ভাই 
মনে-মনে ছড্ডা লিখে ভারী মজা পাই । 
কত কী তে উদ্ভট, কত আজগুবি, 
৫স-সবের ছড়1 লিখে মজা? পাই খুবই । 
সব টেনে আনি, এই মনের ছড়াতে, 
ষাঁখুশ্পি, £মলাই এনে যা-খুশ্ির সাথে । 
কেউ নেই €দাষ ধরে, বলে কিছু মন্দ 
মনের ছডাম্ম নেই কোন ভ্বিধাছ্ন্ছ । 
যাঁকিছু মিষ্টি, যাতে মজা পাওযা যায 
সবই আসে ভিড করে মনের ছভাজ । 
রেলগাড়ি হয়ে যেন মন ছুটে চলে, 
দেশ-বিদেশের যত স্থলে আব জলে । 
কখনো! বা পাখি হযে মেলে দেকস ভানা, 
কোন্‌ আকাশের নীচে কে জানে ঠিকানা | 
আবার কখনে। ছেজেমেখেদেনদ সাছ্ছে, 
নতুন-নতুন কত ফু্তিতে মাতে । 

কখনো সে খেলোয়াড়, কখনো পেটুক, 
সব কিছু কুড়িয্েই এ-ছড়ার স্থব্খ | 
তোমাদেরও মনে-মনে ছড়া যদি আসে, 
পালাতে দিষ্ছো না, জিখো.এক নিশ্বাসে । 


শি 


ছড়া কাটার টি 
চছডা 


তুড়ি-কাটাকাটি এক মজাদার খেলা 
কথা-কাটাকাটি হলে বড়ই ঝামেলা । 
কাটাকুটি খেলো যদি জিরো আর ক্রসে 
সময়ট। কেটে যাবে বেশ ঘরে বসে । 
বর্ধাটা কেটে গিয়ে পুজো এলে বাঁচি, 
ছুটিটা কাটাতে যাব চুনার কি রণাচি। 
ক্লাস কেটে দিন যদি ঘুমিয়ে কাটাবে 
ফেল হলে একেবারে মাথা কাটা যাবে । 
হাতকাট1 জাম গায়ে বাকা টেরি কেটে 
আমাদের পাশ কেটে কে চলেছে হেঁটে £ 
লোকটি সাতার কাটে রোজ কাট। খালে 
আশ রাখে নামজাদা হবে কোনো কালে । 
বলট। কাটিয়ে নিযে পাকা খেলোয়াড় 
গোল দিয়ে এল ছ্যাখো কী চমতকার । 
কত যে নকৃশা কাট জামা আর শাড়ি, 
জল কেটে জাহাজের দূরে দেয় পাড়ি। 
এতখন ছড়া কেটে হয়ে গেছি কাবু 
এইবারে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো বাপু ॥ 





৬৩৫ 


বুদ্ধদেব বজ্নু 


মাত ০পেভ্রিজে বাতি, 
জ্বীন ছেশ্ে। উত্চোন, 
পাাছ- তোলে পুকুন ॥ 
তার পারে ফল মাত, 
আাঠেক শেষে আকান্প, 
মন্ঞঞ বড়ে। দু ॥ 


১৬০৯৬০০ 


৩ 


-% 


ইচ্ছে করে, মাগো, আবার ছেলেমানুষ হই, 

ঘরের কোণে চুপটি করে একল1 বসে রই। 

ডাকবে না কেউ ক্ষণে ক্ষণে--আছেন অমুক বাবু ? 
গায়ে পড়ে তর্ক করে করবে না কেউ কাবু। 

চাইবে না কেউ টানতে দলে, ডাকবে না কেউ সভায় 
দয়! করে আসবেন না হিতৈষীরা সবাই 

ঠিক কথাটা বুঝিয়ে দিতে, কিংব নিতে সই। 

ইচ্ছে করে মাগো, আবার ছেলেমানুষ হই। 


৬৭ 


জ্যোত্তিন্রিজ্র ত্র 


টপ. টাপ, বড়ো বড়ে।” ফোটা পড়ে বৃষ্তির 
এখনি €ষ ভুবে যাবে গাছপালা স্হষ্টির । 
ঝাপসা নে দ্র গ্রাম 

নদীপাড থই থই 

আমরাও ভিজে চন্নি নেচে কত হৈ হে 
গপাষ গান কোলা ব্যাজ 

মাঝ্িরাও সারি গাজ 

সারির সারি দাড় বেজে 

ভর গাডঙ পাড়ি দে । 

চুপাপ, ভিজে বক 

পথন্বাট নিহঝুম । 

বুষ্টির একতারা 

বেজে চলে ঝুমঝুম ॥ 


৬৮" 


ঘাসের ফুল 


আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল 
হাওয়াতে দোলাই মাথা । 

ভূলে! না মোদের দলো ন1 পায়ে 
ছিশড়ো না নরম পাতা । 


শুধু দেখো আর খুশী হও মনে 
সর্ষের সাথে হাসির কিরণে 
কেমন আমরা হেসে উঠি আর 
ছুলে ছুলে নাড়ি মাথা ॥ 


ধরার বুকের ন্নেহকণাগুলি 

ঘাম হয়ে ফুটে ওঠে 

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি 
রূপকথা নীল আকাশের বাশি 
শুনি আর হুলি শান্ত বাতাসে 

যখন তারারা ফোটে ॥ 


৬০ 





সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
সামনেওয়াল ভাগো। 


বুকে বাঁধছে ঢাল যতই ছেড়ে যাচ্ছে নাড়ী 
ভয্ম পেয়ে দেখাচ্ছে ভয় 
পত্ধে বসছে ফাড়ি 


ইস্টনাম জপতে জপতে 
হাতে ধবল বিল 
হাতের ঠোডা হাতেই রইল 
মিঠাই নিল চিল 


হ্বোডা টিপেছে গুজিন ফুটেছে হাত ছুটেছে 
মা 

টিপসইয়ের ষা নমুনা রে ভাই 

তাতে ততো ভয় পাবই 

ভস্ব পেয়েছি বিষম ভয্ম পেঘ়েছি ভক্ম ভীষণ 
আত্মারাম ছাড়তে চাইছে 

খাঁচার ইস্‌-_ 

টিশন 

নাতির আগাক্ ফুটে হাড়ি কাকতাডুয়। 
আমা গো। 

বাজল ঘণ্টা নড়ল নিশান চলল গাড়ি 
সলামনেনও্য়ালা ভালো ॥ 


১ ৩ 





ছিমস্তর 


লাগ লাগ লাগ ভেলকি। 
চাল-চিনি মাছ তেল ঘি ॥ 

ইকৃড়ি মিক্ড়ি-খিড়কির দোরে । 
চোর নিয়ে যায় পুলিশ ধরে ॥ 

ও হীং স্বাহা ওয়াগন ফট। 

যে বেটা নজর দিবি সে বেট! হট্‌ ॥ 


৭২ 


বীরেজ্জর চক্টোপাধ্যাজ 
অকাল বক শ 


টরপ্প ট্পানি টপ 

কার কণ্পালো টিপা £ 
চুপ কন তুই, ডুপা---০-৩ 
বুক কনে টিপি ছিল ! 


ঝরঝবাানি অঝ্পোলে 
কন রর তুই কাদে রর £ 
€কে গিয়েছে লাগ ক্লে £ 


কিরিঝ্িব্রানি ঝনরছ্েেই, ঝবছেই 
শ্িিভজ্িলওগুতিলি কেমন তেন কত্রছে ? 
বুভিভেজ1 আঞ্ঙন ত্র, 

হেসজ্তে কোন ফাঙ্খগন তে £ 


৭২. 





স্থির 1 


গোধূলি যেন নীললো হিত, 
জটায় কাপে মাঘের শীত । 
রাত্রি যেন তার শিবানী, 
তুষারে গায় ঘুমপাড়ানী । 


৭৩ 


সত্যজিত রায় 

লিয়বের ছড। / ১ 

চোরের ভে রামনারাজসণ খোট্রী। 

হবুমোয় বসে বন্ধ করে দোল? 

এই সুযোগে হই হরে 

দিব্যি খেলে! পেটটি পুরে 

ঝোলানো তার সাধের হাট আর কোটটা । 


০] 





লিয়রের ছড। / ২ 


ওই দিকে দেখ দেখি তাকিয়ে 
বিদত্যুটে রাক্ষস নাকি এ ? ৃ 
আরে না না এষে হরু 

হয়েছে সে এত সরু 

মামা তার রাখে তারে পাকিয়ে । 


৫ 


কানাইলাল চক্রব্তী 
এক 


আকসি ধানের চিড়া কোঁটে 
বকসি বাড়ির ঝি 

কাল ঝিএর মেয়ের বিয়ে 
তাকে দেব কী? 

তাকে দেব রেশমী চুড়ি 
রাজ জামা গায় 





রূপোর খাড়ু গড়িয়ে দেব 
আলতা পরা পায় 

কাল কন্ঠার বিয়ে হবে 
চারদিকে শোরগোল 
আজ খাচ্ছে হুধ ভাত 
কাল মাগুরের ঝোল । 


হু 

লদীল জজ্লে নক? 

হাওর তাতে পাত 

তার ভঞ্পবে তমবত্ঘ হুলছ্ে 
তার ভপ্পলে লাজ 

লাল ট্রক্টুক নীল ট্রকট্রক্ক 
€সহ্ে ধজেছে অং 

সাভার ভেজে কাজল বাজা 
ঢেভু1 ভা ডং । 


নীরেজ্রনাথথ চক্রবত্তী 
ভআবকত্ে পাতি 


আাকতে পাজি গেলা» বাটি, 
আকিতেত পাতি খাতা, 

আাকতেত *শাত্রি অচিনপ্ুলেব 
বাজ কহ্গের মাজা? । 


ক্তিজ্ভ তামা ক্বটে তা নই, 
বুদ্ধি -তটু ক, 

তাহ আমাকে আবকত্তে বললো 
ল্বাজকন্ডেল মুখ । 


আকিত্ে পাত্র চক্ষু বহাল, 
আকিতে পারি নাক, 
প্কলা ছন্নে কিসে আাখা। 
সন্ত বড় টাকি, 
০্টাটেজ পাশে কাজা দিযে 
বান্িবিআ-তভোজ্না ভিজ্ন» 
কিজ্ত বট ন্দিভিতয় সুখ 
আাকাহু তত মুশকিল 


৮৮ 





শানুর কাণ্ড 


শানু বলল, “নিন্দে বটে 
করছে দেশের লোকরা ! 
তাদের তো নেই বুদ্ধি ঘটে 
আসলে কাঠঠোকরা 

খুব সুদৃশ্য পক্ষী । জগাই 
পট্ল। এবং কেষ্ট 

যার যা খুশি বলুক গে ছাই, 
কাঠঠোকরাই শ্রেন্ঠ।” 


আমি বললুম, “ওহে ছোকরা, 
এখন সন্ধ্যাকালে 

দেখতে পেলে কাঠঠোকরা 
কোন্‌ সে গাছের ভালে ?” 


৭৪) 


শান্ধু বলল, “সে ওই কালো?- 
জামের বুক্ষে রয়।” 

বলেই সে যে গাছ দেখাল, 
অশথ তারে কয়। 


উঠল শান্থ অশখথগাছে 

সঙ্গে নিয়ে খাঁচা । 

নামতে দেখি, বসে আছে 
রুদ্ধ হাঁড়িচাচা 

খাচার মধ্যে, চিৎকারে তার 
কানের পর্দা ফাটে । 

এখন ভয়ে-ভয়ে আমার 
সমস্ত দিন কাটে । 





সুকান্ত ভট্টাচার্য 
সুতরাং 
এত দিন ছিল বাঁধা সডক, 
আজ চোখে দেখি শুধু নরক ! 
এত আঘাত কি সইবে, 
যদি না বাচি দৈবে ? 
চারি পাশে লেগে গেছে মড়ক 


বহুদিনকার উপাঞ্জন, 
আজ দিতে হবে বিসর্জন ! 
নিন্ষল যদি পচ্ছা; 
সুতরাং ছেড়া কম্থা 
মনে হয় শ্রেয় ব্জন ॥ 


৮০৩ 


প্ছিড়া ৬ 


দেয়ালিক 


সকালে বিকালে মনের খেয়ালে 
হদারায় 

ঈাড়িয়ে থাকলে অর্থট তার 
কি দাড়ায় ? 


৮০ 


জ্যোতিষয় গঙ্গোপাধ্যায় 
একটি লম্বা ছড়া 


শুনুন মশাই 

কোথায় বসাই 
জায়গা যে নেই শহরে 
ক্রমে ক্রমে 

যাচ্ছে কমে 

শহরটা যে বহরে। 


বাছড-ঝোলা ঝুলছে 
বাসের মধ্যে ছুলছে 

সোম থেকে সেই শনিবার 
মশাই শুনুন 

সংখ্য। গুনুন 
আবালবৃদ্ধবনিতার | 


দাড়ান লাইনে 
বামে বা ডাইনে 
পথ আছে, নেই শেষ 


আপনি যা চান 
কখনও তা পান? 
কেন ভুলে যান-_- 
কী বিচিত্র এই দেশ ! 





৮ 


চ্ছত্ডা 
০দনা বাল বাড়ে শর তিমাতে, 


০3সই মহামানব আনে, 
পাচটান্ পল উ্রামে বাস । 


উন 


অমলেকজ্ঞ চবট্টোপাধ্যাক় 
এক 


গীজের নাম ভুলেশ্বর 

এলহ পাশে ফুলেশ্বর, 
ফুলেশ্বরের ফুজমনিন 

তার কথাট। তুলবো নি--- 


ফুলমনি শো ফুলমনি 

ততো করাটা ভুজবো নি, 

বুক কাটে 5ভা ম্ুুখখ ০ফাঁটে না। 
'এ-০শোভ্ডামুখখ খুলবো নি ॥ 


৮ 





অমিতাভ চৌধুরী 


০৫1৯ 


ঢ্যাস্‌ কুড়, কুড়, ধা কুরিয়া 
বাসা চকঝ্লেছ্ছে ছাকুত্রিয। 
বাসের ভিতর বজে আছেন 
ভালহোক্দির চাকুতিআ । 


৮৬৩ 





ছুই 


ত্হে 

শট শোক বা বড লোক 
ক্র বা বত | 

বা ব পা্রিলোকু । 





ছে 
টা থাকে সুতরাং 
থাকে পিপিকা 
ডাঁং । 


৮৭ 





শক্তি চট্টোপাধ্যায় 


ছড়া 


পানের বাপ ঠাকুরমার 
বাবার তো নয়, কাকুর মা! 
বাবার মা তো আমার দিদিই 
_-কপালে লিখেছেন বিধি ! 


আমর। থাকি একা-এক' 
ঠাকুরমায়ের পাই না দেখ 
বাপুন তাকে করল চুরি 
আমরা-_-এক1-একাই ঘুরি 
থাকুক দূরে ঠাকুরমা 

বাবার তো নয়, কাকুর মা । 


৮৮৮ 


আবত্াাছেো বা 


ভবাতভাঙ্োলা পাটি তে 
০কান্‌ তুত্নিভে আক ৫ 
_ হল্লুদ £ 
বাম্পবাগানে ফাইলে 
হত তুতভিনত্ে "পাইলে 
_ ক্লু 
হজ্লুদ বনে কল্সুদ ফ্ুভ্ন 
বৃটেল শ্পিলর। জবা স্ুত্ন 
সাহুত্তে 
হেল পাাহাাভ কুরে বন 
০পেত্রিয্ে শিত্রি পোবর্ধন্নে 
নাহ তে 
কুন্্‌ত্রি তিজাহুআার কাছে 
০ষ্বসহু নদীটি খখস্মত্কে আছে 
ৃ তাহ 
আবাত্ঞাত্চজাকা পাটি এল 
€কান্‌ তুত্লিতে আক্ি তে 
_-হত্গাদ 2 





বাংলার ছড়া 


এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর 

তার উপরে বসে আছে নিপাহী বিস্তর । 

এক সিপাহী ফড়িংগু'পো এক সিপাহী আধল। চাদ 
আয়রে আমার সোনামণি, আয় দেখবি বালির বাধ । 
বালির বাঁধে ডুমুরের ফুল, বালির বাধে ঘোড়ার ভিম 
মাসী গে। মাসী পাচ্ছে হাসি নিম গাছেতে হচ্ছে সিম | 
মাসীর বাড়ি নারায়ণগঞ্জ, ফুফার বাড়ি আমেদপুর 

এ পারেতে ছুধ উলোয়, ও পারেতে খেজুর গুড় । 
পায়ে ফুটলে। খেজুর কাটা, মাথায় তাগ। বাঁধবে কে 
রোদের মধ্যে বৃষ্টি নামলো, শ্যাল কুকুরের হচ্ছে বে ! 
এ পারেতে বৃষ্টি পড়ে ফুটে! ঘরের চালা 

ও পারেতে মেঘের মাথায় একশো! মানিক জ্বাল। ! 
মানিক গেছে কুছ্িয়ায় রাক্ষসেরা পান খায় 

পান সাজতে হলে? বেলা খান সাহেবরা বাড়ি পাল। 
ঝড়ে ডুবলে। গয়নার নাও, তাবু ঠেকলে। গাছে 

সাই দেখে টাকড়ুমাডুম বিলিতি ভোদড় নাচে! 

ওরে ভোদড ফিরে চা, তুষ্কি নাচন দেখে যা ! 


ও পারেতে লঙ্কা! গাছ রাঙা টুকটুক করে 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ! 
ফুসমস্তর ফুসমস্তর দেখো তুমি কার ? 

চোঁথ খুললে যায় ন1 দেখা, মুলে পরিক্ষার ! 


৪১০ 


০-খলার সীম খুকু নান 
লৈজম এই ব্রকমম 

বাহনশ্প €জাক্মানে বল €ছাটাতব 
আতক্ষণ না দম 

ফুবোজম এবং দর্শক হয় 
দস্পটি কাজা যম । 


দহ ফুবোোলেহই অন্য খেলা 

০স্াভাল বোতভিজল ইনটেল নেতা 

শোোজেল কাছে গণ্ডগোনেন 
হল্র হব বম বনম্্‌ ! 

০€খলা! ফুলে বাতি কফ্িরবে 
হু” ভিনজন কম । 


০৯ ৯ 





আল মাতমুদ 
তিন পাপডির ফুল 


লিয়ানা গো লিয়ান। 
সোনার মেয়ে তুই, 

কোন পাহাড়ে তুলতে গেলি 
গন্ধভরা যু'ই ? 

বনবাদাড়ে যাই নি মাগো! 
ফুলের বনেও না, 

বাতা খাদির অভাবে মা 
পাতায় ঢাকি গা । 

চিবিদ গাছের ছায়ার পিন্ন 
অঙ্গে জড়িষে, 

পাচ পাহাডের খাদের নীচে 
যাচ্ছি গড়িয়ে । 


৯২ 


নোলক 


আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেলো শেষে 
হেথায় খুজি হোথায় খুজি সারা বাংলাদেশে । 
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে ? 
হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে । 
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাকে 

শাদা পালক বকর যেথায় পাথ ছড়িয়ে থাকে । 


জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক 
সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিকমিক 
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই, 
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরে ফিরতে চাই । 


কোথায় পাবে! তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন 
আমরা তো। সব পাখ-পাখালি বনের সাধারণ । 

সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো! 
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও হাত পাতো হাত পাতো-_ 
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক 

হাজার হরিণ পাতার ফাকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ । 


এলিয়ে খোপা রাত্রি এলেন ফের বাড়ালাম পা 
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরে ফিরবে ন।। 


৪১৩) 





শতা ঘোষ 
ছড। 

গন্ধমাদন পবতে 
ফলত না কি বরবটি? 


এই না৷ ভেবে জান্ববান্‌ 
কিক্ষিন্ধ্যায় গম বানান । 


সীতাও ছিলেন ছুঃখিনী 
কেননা কী কুক্ষণে 


সমস্ত বরবাদ হল 
হিঞ্ে খাবার সাধ হল । 


লঙ্কাতে কি হিঞ্চে নেই ? 
ওসন ওজব শুনছি নে-_- 


বলতে বলতে লঙ্কারাজ 
দেখতে গেল কুচকাওয়াজ | 


০৯৪ 


খেপলে কিন্তু সত্যি সে 
মারবে ছুড়ে শক্তিশেল 


ফুটিয়ে দেবে জোরসে হুল 
দেখবি চোখে সষেফুল 


সধে হলে ধানগাছে 
করবে ন। আর দাজ। সে। 


খান না চিনি-গুড় সীতা 
শাকের শোকে মৃছিতা ! 


কাজেই তখন সবাই ধায় 
চাষ করতে অযোধ্যায় ! 


দিন ফুরোল 


স্য্ত না কি সভ্য নিজে ইচ্ছ্ছেম্ 
ডুব দিযেত্ছ ? সন্ধে হল £ ছুচ্ছাই ! 


আকাশ জুড়ে এক্ষুণি এক ঈশ্বর 
চমকে দেবেন লক্ষ রডের দৃশ্যে । 


লম্ষ১ বা তা হতেও পানে একশো 
০কেই-বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স ! 


আমরা কি আব দেখতে পাব ভাবছ ? 
বাপমায়ের! যাবেই তবে সুচ্ছে £ 


পাখির সারি মন ধানের গুচ্ছে 
আধার ফেলে ঘবের দিকে উত্ডছে 


তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি 
নিজের নেজের মন-খারাপের গতে । 


বলবে বাবা, এইটুকু সব বাচ্ছা 
দিন ফুরোজেও মাঠ ছাড়ে না? আচ্ছ। ! 


মা বলবে, ঠ্যাংহটে। কী কুচ্ছিৎ ! 
একগঙ্গ৷ জল দিয়ে তাহ ধুচ্ছি । 


৪৯ ৫ 





অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 
শিমলা 


পাহাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে অথৈ ওঠা-নামা, 
শীতের নিথর শীতলপাটি, হরেকরকম জামা 
গায়ের ওপর চড়িয়ে দিয়ে চলতে-চলতে শেষে 
দাঁড়ালে ঠিক দেখতে পাবে পবতপ্রদেশে 

রাত নেমেছে, খাড়াই ছেয়ে ঝরছে দীপাবলি 
«অত নীচেও মানুষ থাকে ?” চাপা গলায় বলিঃ 
“অত নীচেও থেকে মানুষ দিখিদিকে আভা 
কেমন করে জ্বালিয়ে ধরে ? কেমন কাপা-কাপা 
সুখের শিহর ওদের ঘরের দেয়ালে ঢেউ তুলে 
সন্ধ্যারতি সাজিয়ে দেয় মায়ের চরণমূলে ॥৮ 


৯৬ 


বাঁজকন্যযে 


বনের মধ্যে ঘর, 
ঘরের মধ্যে কে? 
সুন্দরী এক রাজকন্যে এলেন কোথ্েকে ! 


কী হলে! তারপর ? 
হঠাৎ প্রত্যেকে 
ছুটে এসে বলল তাকে ২ “দাও আমাদের বর”_- 


তিনি বললেন ; “আয় 
ছঃখীদের পাড়ায় 
রাজার শ্রাসাদ নিয়ে যাবো ময়ুরপজ্খী নায়ে ?, 


৭১৯৭ 


পূর্ণেন্দু পত্রী 
আবহমান ভগ্নী-ভ্রাতা 


ডাইনে বাঁয়ে ছুই দিকে ছুই বাংল! আমার 
আপন স্বজন ছুজন মাতা । 

ভালবাসার সাঁকোর ওপর পা টলমল পা টলমল 
পা বাড়ালেই পদ্মা নদী 

হাত বাড়ালেই পদ্ম পাতা 

এবার পাবো | 

আজান-বাজান-ভাটিয়ালীর কনালীর ছন্দগাথ। 
প্রবহমান নদীনালায় শুনতে যাবো । 

পাঁজর পোড়া গত খোঁড়া হাটের মাঠের ঘরের ঘাটের 
সব দরজা জানল। খুলে খু জতে যাবে৷ 

অগ্রিবরণ ভোরবেলাতে আমরা ক'জন আবহমান 
ভগ্লীভাতা । 

ডাইনে বাঁয়ে ছুই দিকে ছুই বাংলা আমার 
আপন স্বজন হ্জন মাতা । 


৪১০৮ 





কে থামাবি ? 


মেসিনগান তো একট যন্তর 

তাকে দিয়ে জ্যান্ত প্রাণের বাঁচার মন্তর 
কে থামাবি থামা। 

পতাকায় অলছে দাউ দাউ স্য্যিমাম]। 


৪৯ ৯ 


সামস্ুল হক 
চড়া 


ক্বলেন্দ কোণে টিটি ম্টিক্‌ 
জ্বলছে ঘামের বাতি 

টিকৃটিকিটান্র পড়ছে ছাজআ? 
সন্ত যন হাতি 

মাম হন্সেছে নিবু-ল্িবু, 
টিক্টিকিটার ছাক। 

€দখতে হজ্দেো! ঠিক €ষন এক 
সন্ত খাটে কাজা । 


১৩৩ 





যখন আমের আচার 
করছিলি তৃই পাচার 
তখন কি তোর সময় হলো 
ক্যাচ্চে। করে হাচার ? 


১০১ 


সুনীল জানা 
বজ্ব্প্পী 


মায়েন কোকেন খোকা 
দেখতে অতি বোকা । 
বাবাক €কোাে পেলে 
শাভুগোণপাাল ছেলে । 
দার কোনো ০থষশ 
জভ্ভ্ভরত তেন ॥ 
ভাতেক্স খালা €কালে 
গোবরগশেশ দোলে ॥ 
স্ুমটি এলে হহ্খন 
ভিজ্জে বেভ্ভাল তোোকন । 
সু ভাঙলে! তেই 
এমন বীর আব নেহ 


১০৬ 





স্ডুয। 
ফুল ফুটেছে ফুটুক্‌ ০৭. 


রোদ উঠেছে উঠক্‌ ০গ্‌ 
আঅবামার ভাতে কি । 


আনি এখন উঠবে না 
খেলার মাঠে ছুউটবো। না 
সিডতে বলেছি । 
জজ পডছে পড়ুক ০স 
প্ণৃত। নন্ডছে নভুক্‌ ৫ 
আমি নড়ছি লী । 
বেলে সকলে ক্খকেব ষ্$ 


আমার এখন জেই দশী। 
কাল যে পরীক্ষা ॥! 


১৩৩৩ 


অমরেক্দ্র চক্রবততী 
এক 


পাড়ায়-পাভ়ায় ফিল্সী গানের মাইক বেজেছে 
মাইনে-বোনাস উজাড় করে সবাই সেজেছে 
হেথায়-হোথায় ছেলেমেয়ে নাচতে লেগেছে 
আমার মনে তবুও €কেন হঃখ জেগেছে ? 
দেশের বুকে হেথায়-হোথায় অন্থুর জেগেছে ! 
তকে দেখেছে, কে দেখেছে, হুর্গা দেখেছেন 
ংতামোড়া বর্শাখানি সাজিয়ে রেখেছেন । 


১০৪ 





একটা পাখি, তিনটে পাখি, পাঁচটা পাখি, 
আমার সঙ্গে এতোই তোদের মাখামাখি ! 


জানলা পেয়ে ঢুকলি ঘরে 

আমি ভুগছি প্রবল জ্বরে 

বলতে। তোদের কোথায় বসাই, কোথায় রাখি ? 
টেবিলে বই, চেয়ারে লোক, 

বাড়ির লোকের মনে তো শোক, 

কোথায় তোদের বসাই, দেবে! আলনাটা কি ? 


ছোট্ট ঘরে রোগবিছান। 
সারবো কি-না তাও জানি না 
পাখি, তোরা চলে যাস না 
থামাস না ওই ডাকাডাকি । 


পাখি, আমার ইচ্ছে হচ্ছে মনে-মনে 
তোদের সঙ্গে বনে-বনে 
একলা থাকি । 


দাউদ হায়দার 
দোব 


মামা বুকের হহখটাকে 
বলতে আমার মানা? 
শহন্র খেকে স্ুজে এসে 
জুল তশগোছেন গালা” । 


একট জ্লেন একে তকে 
একট চলেন বহ্দ 

বাংলার ভাষা ভুজ্নে চিজে 
হিন্দী বত্নেল দানে | 


১০ ২৬১ 





টা. 


আমরা 


চলে গেছে ইংরেজ 
রয়ে গেছে তেজ 


আমরা, 
সাহেবের ভাইপো 


নশলকর নাম নয় 


আমরা, 
“রাইপো, 





বীতশ্োোক অন্টাচাষ 
মীরা! 


মীরা বাড়ি বিবি 
সীবাকে নাও সীবাঁটে 
কীীছশ্পোকা। নাও হীলাটি 
হম্ধান করে কবাাতে ॥ 


কক্পাল €পাভ্াজ জোনাকি 
ওুড্ডা৩ আলো হহাত্তে 
হচ্ছে দেখাশোনা কী 
মীরার মায়ের ভাড়াটে £ 


১০৮৮ 





ছায়া কাঠবাদামের গাছে 
ছায়া কাঠবেডান্সির আছে 


ছায়া কুকুর গোলাপ গাছ 
ছায়া লেলায় যে বাণ মাছ 
ছায়া! কামড়ে কাঠের ঘোড়া 
ছায়৷ এক পা করে খোড়। 
ছাঁয়। কাঠের ঘোড়া যদি 
ছায়। পার হতে চায় নদী 
ছায়া ছল্বলে এক ছেলে 
ছায়৷ দিস্রে পিঠে ফেলে । 


১০৪১ 


ধীমান দাম্প হও 
গাজা 


জাাজসাযর ভ্াাআান যত্তে 
হ্ুম্মেল আজ ০পতেে 
ছিবিবি হাতি ্বোভ। 
হুম আহ্বুম্েমে ০াডা 
পাতাল আাবে চোখ 
স্বুম াভাতলো লাক 
ঘুম "াভ্ভালো োকা। 
বুনি আল টাকা 1! 


-৯ ০১৩৯ 





ঘুম ত্বুম ঘুমানি 

তণ্ত ভাতের আমানি 
ঘুম ঘুম ঘুমানো 

ওই আলো কি কমানো! 





হুম হুম ঘুমারি 
এ ঘ্বুম ছিল তোমারই 
বুম ঘুম ঘুমিও 
আমরা ঘুমাই, তুমিও 


সুম খুস 


ছড়ার আঙ্গিক 


পূর্বজন্মের কথা যদিও বা জানে, নিজের জন্সমুহ্র্তটিকে চেনে না মানুষ । 
ছড়ার স্ুত্রপাতের সময়টি তেমনি প্রাথমিক, সুদূর এবং প্রায়-বিস্থৃত। তবু 
প্রজননের বিজ্ঞান যেমন জগ্মলগ্নের কল্পনার সহায়, তেমনি ছড়ার উদ্ভব ও 
বিকাশের ধারণায় তাঁর রচনাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় গ্রয্বো্নীয় হতে পারে। 
অথচ আপাত-উল্লম্ষন বা ছন্স-অনঙগতি যেহেতু ছড়া তৈরির এক একটি স্তর, 
তাই অসংলগ্রতাই ছড়ার একমাত্র সংবিধান--এমন.একটি ধারণা মহজে সকলের 
প্রশয় পায়। তবু উন্মাদন! প্রণালীবদ্ধ হতে পারে এবং ছড়াও হয়ে ওঠে 
রীতিমতো! পাগলামি । জীবন্ত, স্বাস্থ্যকর এক পাগলামি, কিন্ত লোকপ্রজ্ঞার 
শাসনকে উপেক্ষা করে নয় । 

ছড়ার গ্রকরণকে যদি স্তরীভৃত পদ্ধতির সমাবেশ ব'লে ধরে নেওয়! যায় 
তাহলে তার প্রথম পর্যায়ে থাকবে প্রত্ুম্থৃতিবহ এক একটি অর্থহীন পংক্তি। 
ইকড়ি মিকড়ি চাষ চিকড়ি, ইচিং বিচিং জামাই চিচিং--এসব পংক্তিতে এই 
নিরর্থবাঁচকতা আছে। আটুল বাটুল শ্যামল! সাটুল, আপিল! চাঁপিলা ঘন 
ঘন মাসী--এসব নিরর্৫থবাচী পংক্তির ফ্রনেক শব অবশ্বই চেন! । এ ধরনের 
পংক্তিকে ইতিহাসের উত্তরাধিকার হিশেবে দ্রাড় করানোর একট প্রয়াস 
পণ্ডিতদের মধ্যে লক্ষ করা ষায়। যেমন, বল। হয়ে থাকে, আগভোম বাগডোমের 
মধো শুধু হয বর লনেই, মধ্যযুগের অগ্র ও পশ্চাদ্বতাঁ ডোমসেনার স্থাতিও 
সক্রিন্ন হয়ে আছে। এ ধরনের উল্লেখ হয়তো বিচারসহ, তবু নিশ্চিতভাবে 
একে ইতিহাস বলা যায় নী । কারণ ছড়া যদিও লোকসাহিত্য তবু প্রাচীন 
সাহিত্যমীত্রই লোৌকমাহিত্য নয়। ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের অবিকল উপাদান 
না খোজাটাই তাই সমীচীন । আবার অন্যতাবে, ছড়ার মধ্যে বিদেশি উপাদানের 
অনুপ্রবেশ দেখিয়ে তার লৌকিক মূলটিকে দৃঢ়তর ক'রে দেখানোর আরেকটি 
প্রয়াস চলে । যেমন আইকম বাইকম তাড়াতুড়ির মধ্যে আই কাম উই কাম 
এসব ইংরেজি শব্দের স্বৃতি অবিকল কাজ করছে বলা যেতে পারে। এও 


১১২ 


হয়তো সৃত্য, তবু সতর্ক হওয়া দরকার, কারণ ছড়ায় আদিবাসী গানের আঙ্গিক 
থেকে গেছে, তাহলেও ছড়। আদিবাশী গান নয়। অথচ আশ্চর্য এই, এক এক 
পংক্তির এই নিরর৫থবাচক উপস্থাপন আদিবাসীদের গানের রীতির সঙ্গে 
বেশ মেলে। 

এবার বল! যেতে পারবে ষে প্রাচীন লোকগীতির মতো! ছড়ায় এসব এক 
একটি অর্থহীন পংক্তির তাৎপর্যপূর্ণ সাংগীতিক ভূমিকা থেকে গেছে । অর্থ নয়, 
'বনির বিচারে এসব পংক্তি বিবেচিত হওয়ার যোগ্য এবং বিশেষ মৃলাবান। 
ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি যে বিশিষ্ট সময়ের রচনা তখন বাঙালির প্রকাশতঙ্গির 
মধ্যে যথেষ্ট ধ্বনিগত ভারসাম্য এসে গেছে। স্বর ও ব্যগুনধ্বনির স্থনিয়ন্ত্রিত 
সমাবেশে এই পংক্তির সংগঠন । ই, ক, চ, ম, ড এসব শ্বর ও বাঞ্জনধ্বনির আবৃত্ত 
এরয়োগও এ আবহ তৈত্রির ব্যাপারে কাজে লেগেছে । ইচিং বিচিং জামাই 
চচিং-এ আবহাওয়া গড়ে উঠেছে একটি আঙ্নাসিক ধ্বনির বাহুল্যে। এসব 
ক্ষেত্রে অর্থ না থাকলেও এসব পংক্তির একিক ও আবেগগত মূল্য আছে, একট! 
অনির্দেশ্য ভাবের প্রতীক হয়ে ওঠার পক্ষে এ জাতীয় পংক্তির কোনো বাধা 
নেই। ছড়াকারের সেই বিশিষ্ট আবেগ ছড়াশুনিয়েদের মধ্যেও বিশেষভাবে 
সংক্রান্ত হয়ে পড়ে । অর্থহীন এক একটি পংক্তি ছড়ার মধ্য অতিঘাত সার্ট 
কুরে এভাবে । 

সমগ্র ছড়ার শরীরে এ ধরনের অর্থহীন পংক্তির উপস্থাপনের একটি প্রায় 
নিদিষ্ট নিয়ম আছে যা তার ধ্বনিবাচকতার শর্তটিকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে। 
সাধারণত এ জাতীয় পংক্তি ছড়ার শুরুতেই বসে থাকে । ধ্বনিময়ূতা দিয়ে 
স্ত্রপাত করে এ ধরনের ছড়ার স্থচন1 কর] হয়। যেমন আছুড় বাছুড়, ইকড়ি 
মিকড়ি, আইকম বাইকম । স্পষ্টতই ধ্বনিনির্ভর কোনে৷ কোনো ছড়ার স্ুচন। 
অংশ। যেমন £ তাই তাই তাই, উলু উলু মাদারের ফুল, বৃষ্টি পড়ে টাপুরট্রপুর 
শব্দ-দিত্ব ও অন্মকরণমূলক ধ্বন্তাত্মক শব্দব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায় 
এ ধরনের পংক্তির মধ্যে । বুস্তটি সম্পূর্ণ হয় শেষ অংশেও যখন এ জাতীয় 
শব্ব্যবহার থাকে | যেমন £ ডুগড়ুগি বাজাই, উঃ বড্ডো লেগেছে, তালগাছ পড়ে 
দুম, তাঁকডুমাড়ুম ইত্যাদি । ছড়ার মধ্যে গানের ধুয়োর মতো এই ধন্তাত্মবক 
পংক্তি ফিরে ফিরেও আসে । যেমন নাকের বদলে নরুণ ছড়াটিতে উপকথার 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি ছুটি পংক্তিকে বিশ্লিষ্ট করে ধ্বনিবাচক তাকড়ুমাড়ুম 
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পংক্তিটি বসিয়ে দেওয়া হয়। এ বীতিকে প্রাচীন লোকগীতির রীত্তি বল 
যায়। ধ্বনিব বিস্তার হতে থাকে ছড়াটির মধ্যে ক্রমশ, শেষের দিকে ধ্বনি 
প্রবলতর হয়ে উঠে একটি অস্তিম ও চূড়ান্ত বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে থেমে খায় 
ছডাটি সমাপ্ত হয়ঃ তাগুম তাগুম ডুম ডূমা ডূম/ডুম ডুম। ডূষ ডূম । 

এসব পংক্তি একা একা যথেষ্ট স্বাধীন, স্বাশ্রয়ী, তবু এদের ঘিরে বাধ্যতা মূল” 
অন্যজের একটি চাপ গডে ওঠে । এসব একাকীতম পংক্তিকে তার নিজ্ঞহু 
ছডার পবিবেশ থেকে স্থলিত করে আনলে তার চরিত্র ভ্রষ্ট হয়। আধুনিন 
ছভায় প্রাচীন ছড়ার জোড়াতালি যে কানে লাগে, ঠিক সেই ধরনের রস দে 
তা খণ্ডিতভাবে উদ্রেক করতে স্ব্ম হয় না, তা এইজন্তই । ইকড়ি মিকডি 
চাম চিকড়ি-র সঙ্গে চাম কাটে মজুমদার অচ্ছেছ্য পুনরাবর্তনের সুত্রে গ্রস্থিত 
হয়ে যায়, তাকে কোনো ছলে আর কোনে ছডার সঙ্গে সংলগ্ন করা যায় না। 

ছড়ায় এরকম এক একটি পংক্তিকে এ সমীক্ষায় একক ধরা হয়েছে । 
পৃবোক্ত নিরর্থক ধ্বনি সমপায় ণিষে এক ধরনের একক তৈরি। আরেকরকম 
একক আছে যেখানে ধ্বনিময় পংক্তি নয়, অর্থবহ পংক্তি বর্তমান । স্তরাং 
দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থযুক্ত শব্ঘবহ এক একটি বাক্য নিয়ে এই ধরনের এক একটি 
পংক্তি গঠিত । এই পংক্তি একাগ্র, সরল, সংহত ও বিবুত্িময় | অর্থাৎ ছড় 
সামগ্রিকভাবে অসংলগ্ন মনে হতে পারে কিন্ত এ ধরনের শব্দসমবায়ে রচিত এক 
একটি পংক্তির মধ্যে বীতিমতে। ব্াকরণগ্রাহ্থ ও যুক্তিনিষ্ঠ অন্বয় আছে । এখানে 
বাক্য প্রসঙ্গে ব্যাকরণগ্রাহ্া কথাটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের সমর্থন পাবে । 
অর্থাৎ আকাজ্কা, যোগ্যতা ও আসত্তির তিনটি শর্ত পূরণ না করেও, চোমস্টি 
দেখিয়েছেন, সাধারণের কাছে অর্থহীন শব্বসমষ্টি বাঁকরণগতভাবে নিল বাকা] 
গঠন করতে পারে । 

এ ধরনের অর্থবহ একক পংস্তি যিনি ছড়া কাটেন তার জীবনের এক 
অবিচ্ছ্ছো অংশ । নিরর্থক পংক্তির সঙ্গে েমন গানের যোগ, অর্থময় পংক্তির 
সঙ্গে তেমনি নাচ যুক্ত । ছড়া/নাচ সেখানে অবশ্তই কেবল সামাজিক দায়িত্ব 
কর্তব্য নয়, তার যোগ তখন শিল্প ও আনন্দের সঙ্গে । লোকশিল্পের স্বভাবেই 
এই নান্দনিক চবিত্রলক্ষণ আছে, লৌকিক প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়েও সেখানে 
আনন্দের অলৌকিকতাকে গ্রহণ কর। যাঁয়। বাউল গানে বাউল নিজেই 
গান এবং নাচেন, কীর্ভনিয়াও তাই । ছড়া কাটেন মা, নাচেন তার শিশু। 
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আদি ও অস্ভিম পংক্তিটি ছড়ায় তাই প্রায়শ নৃত্যপর হয়ে ওঠে £ তাই তাই 
তাই। ডালিম গাছে পরস্থ নাচে । খোকার নাচন দেখে যা। ছেলেটি 
তুড়ুক নাচে । ফ্যান গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে। 

মন্ত্র ও ম্যাজিকের মধ্যে একপংক্তিক নিরর্থক ধ্বনিসমা্টর যে উদাহরণ 
পাওয়া যায় ত৷ ছড়ার মধ্যেও মেলে । তাছাড়াও কিছু প্রার্থনাস্থচক ও অভিচার- 
বাঞ্তক এক পংক্তির অর্থবহ একক আছে ছড়ার মধ্যে । ছড়ার সঙ্গে ধর্মের 
সুদূর এবং ক্ষীণ হলেও একট! যোগস্থত্র ছিলই । এই ধর্মীয় অহ্যঙ্গের প্রমাণ 
পাওয়া যায় বিশেষ করে ব্রতকথার ছড়াগুলোর মধো। ছড়ায় একপংক্তিক 
অর্থবহ এককগুলে। এভাৰে অনেকসময় এক একটা ব্রচু মালকে ধরে রেখেছে । 

সন্বোধনবাচকতা এ ধরনের পংক্তির একট। সাধারণ লক্ষণ। মূলত মান্থুষকে 
উদ্দেশ্য করেই কথ! বলা হয় ছড়াগুলোয়। আয় রে আম ছেলের পাল মাছ 
ধরতে যাই । একটি শ্রেণী এখানে উদ্দিষ্ট। আয় বুড়ি ঢাক1তোকে দেবো 
টাকা, এখানে উদ্দিষ্ট একটি শ্রেণীর এক প্রতিনিধি, থে কোনো বুড়ি । নামবাচ- 
কতার ফলে সম্বোধন একটি নিদিষ্ট সামাঞ্জিকতায় অন্বিত হয়ে ওঠে? আয 
লবঙ্গ হাটে যাই। পারিবারিক স্যত্রের বন্ধন ছড়ার সঙ্গে এই স্ুচক বাক্য বা 
বাক্যাংশকে সংলগ্নতা দেয় ।_-দাদাভাই, চালভাজা! খাই । মাগো মা, তোমার 
জামাই এসেছে । বড়ো বৌ গো, রান্না চড়া । হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি। 
-_এ সব এই জাতীয় উদাহরণ । বৃহত্তর অর্থে নিসর্গ ও এখানে মানবপরিবারের 
অন্ততূক্ত। হ্যাদে লো কলমিলতা, ওরে ভোদড় ফিরে চা-র মধ্যে উদ্দিষ্ 
উদ্ভিদ ও প্রাণী। কোথাও কোথাও সম্বোধনের পাত্রর হদিশ মেলে না; 
সেখানে সাধারণভাবে শ্রোতা/শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বল! হচ্ছে এরকম ধরে 
শিতে হয়। 

এই সমন্বোধনবাচকতার অনুষঙ্গে আবাহনের একটি স্পষ্ট ভঙ্গি ফোটে ছড়ার 
এক এক পংক্তিতে। এই ভঙ্গির মধ্যে আছে অতিচারমূলকতা। শব-দ্বিত্ব 
বা পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রার্থনা বা অভিচারের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। যেমন, 
আয় ঘুম আয়/বাগদিপাড়া দিয়ে ।. আয় রে আর টিয়ে/নায়ে ভরা দিয়ে। আম 
আয টাদামামী/টী দিয়ে যা । বকমামা, বকমামা ফুল দিয়ে যা। পানকৌড়ি 
পাঁনকৌড়ি ডাঙায়, ওঠো গে। কোনো কোনো পংক্তি স্পষ্টতই আদ্দিম কৌগ 
অভিচারের শ্মারক £ আয় বিষ্টি হেনে/ছাগল দেবো মেনে । আয় রে আয় 
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নদীর জল ঝাপ দিয়ে পড়ি। প্রাচীন লোকবিশ্বাসের সঙ্গে এসব পংক্কির 
যোগ খুব বেশি ঘনিষ্ঠ। 

অনুরূপ সব পংক্তির ভিন্নতর এক প্রসঙ্গ হলো! ট্যাবু। বপকথার মতো 
ছড়াতেও আছে কিছু মাননীয় নিষেধ £ ও বেগুনটা কুটে। না, বীজ এসেছে ॥ 
ও দুয়ারে যেয়ো! না বধূ এসেছে । এ নিষেধ কোথাও কোথাও সাধারণ নেতি- 
বাচক অনুজ্ঞায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে ঃ জল আনতে খুকুমণি যায় ন। যেন 
আর। আবার কখনো কখনে। তা। প্রবল প্রত্যাহারে রূপায়িত £ কানকাটার 
মা আসিস না/বড় ছুরি শানাস না। আসিস না রে জুজুমানা/গোপাল 
ঘুমিয়েছে। ভয় ও তার পরিপূরক আশ্বাস আছে এসব পংক্তির মধ্যে । 
আবার কখনো ত। ভীতিজনকতায় পর্যবসান পেয়েছে এমনও দেখা! যায় £ 
আবার যদ্দি কাদে তবে ঝোলায় ভরে নেবে! । 

আদিম গানে যেমন সক্রিয়তা সংগীতের একটি আলাদ। বিভাগ তৈরি করে, 
তেমনি ছড়াতেও প্রবল ক্রিয়াবাচকতা আছে । বাংল। কবিতা যেহেতু 
ব্বভাবতই ক্রিয়ার লক্ষণে দীন সেজন্য ছড়ার এই ক্রিয্াপ্রাচূর্ধ বিশ্ময়কর | ছড়ায় 
এক একটি পংক্তি যেহেতু এক এক বাক্যের অর্থবহ একক তাই সক্রিন্ধ শব্বগুলে! 
অনয়গত পারিপাট্য অনুযায়ী এখানে বিশিষ্ট স্থান পায়। স্থুলভ ক্রিয়াপদের 
অনেক মিল সমগ্র ছড়াটিতে সাবলীল ও অবিরল ব্যবহার পেয়ে থাকে ঃ চাদ 
উঠেছে ফুল ফুটেছে ॥ হাতি নাচছে । ঘোড়া নাচছে । একটি ছড়ায় এরকম 
সহজ ও অজন্র ক্রিয়াপদের ব্যবহার | আবার মারব চাবুক, চড়ব ঘোড়া এ 
জাতীয় পংক্কিতে ক্রিয়ার তুলনামূলক প্রাধান্য প্রাচীন বাংলা ভাষার গোল্র 
স্মরণ করিয়ে দেয়। 

এক পংক্তির বাক্য অন্তস্িলের স্যোগ নেওয়ায় ছড়ার ছন্দের রীতিটি আরে 
স্পষ্টতরে। হয়ে ওঠে । এই ছন্দের রীতি একটি পংক্তির ছুটি খণ্ডে একই সঙ্গে 
ভারসাম্য ও সংসক্তি এনে দেয়। পৃথিবীর সব প্রাচীন ছড়াতে অল্পবিস্তর মিল 
আছে, বাংলার ছড়াকারের। তবু কখনোই মিলের সম্ভাবনাকে একেবারে নিঃশেষ 
করে ফেলতে চান না। ছড়া তাই, আর যাই হোক, কবিগান নয়। তবে ছড়া 
মাঝে মধ্যেই এক পংক্তির বাক্যে অন্তস্সিল বেজে উঠছে শোনা যায়। এর 
মধ্যে কিছু মিল আসে নিছক ধ্বনিঝংকারের জন্য £ ফিং ফিঙেটি বাবুইহাটি। 
টক্কা ভেঙে শঙ্কা দিলাম । নরল পথে তরল গাছ। আধার কিছু ভেতরের 


১১৬ 


মিল শুধু ক্রিয়াবাচকতা৷ দিয়ে বুনে দেওয়। হয় £ খাবি দাবি কলকলাবি। চুল 
ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে। খোকা ঘুমুল, পাড়া জুডুল। আর কোথাও 
ধ্বনিসাম্য নেহাৎ প্রয়োজনে আসে, এসে পড়ে আত গাছে তোতা পাখি । 
পাকাল মাছের কীকাঁল দরু। উড়কি ধানের মুড়কি দেব । কোথাও কোথাও 
এই অস্তম্সিলের প্রয়োগ এমন সাবলীল ও অনায়াস ষে তা চোখেই পড়ে না: 
মাসির বাড়ি ভারি মজা । কবিতার মতে। জটিল অস্তমিল দেওয়া! হয় এখানে । 
শব্দের মধ্যথগ্ুনের এমন একটি দৃষ্টাস্ত : ইস্টিশানের মিষ্টি কুল। এই অন্তন্সিলের 
সহায়তায় ছড়ার এই পংক্তিগুলি কবিতার রাঁজো উত্তীর্ণ হয়ে যায়ঃ নোটন 
নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে । পরনেতে ডূরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে। 

ছড়ার ছন্দের একটি বিশিষ্ট রীতি গঠনে এক পংক্তিক অর্থবহ বাক্ো 
যুগ্ম শব্দ একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে দেখা যায়। বুষ্টি পড়ে টাপুর 
টপুর । বুষ্টি পড়ে ঝম ঝম। এরকম ধ্বন্যাতআক জোড়াশব্ব আছে এসব ছড়ায় 
খুব বেশি রকম । আম কাঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে । ঝাড়- 
লন জেলে দেব আলোয় আলোয় যেতে । এরকম বিশেষের শব্দদ্িত্ব ঘটেছে 
কোথাও কোথাও । ক্রিয়াপদের যুগ্মতাঁও লক্ষ করার মতো! ; এ মাসট। থাকো 
দিদি কেঁদে ককিয়ে। নেড়ে-চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে । অন্থসারী শব্দের 
সহযোগও রয়েছে এর মধ্যে £ মাসি পিসি বনগগাবাসী । কাপড় দিলাম চোপড় 
দিলাম । একই পংক্তির মধ্যে একই পদবন্ধ ফিরে ফিরে আসছে এমনও দেখ 
যায়ঃ কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে । ওই আসছে, ওই আসছে 
মাঠ আলো করে । বস্তৃত বাংল। শব্দবিদ্যার বিশিষ্ট ও প্রধান স্ত্রগুলো এখানে 
নানাভাবে অনুস্থযত হচ্ছে দেখ! ষায়। 

ছড়ায় এক পংক্তিক বাক্যরচনার বিশেষ পদ্ধতি ছড়ার প্রপঙ্গকে নান্দনিক 
অভিঘাত দেয়। জিজ্ঞাসার নেতিবাচকতা থেকে উত্তরের সদর্থকতায় 
পৌছনোর সুযোগ থাকে কোনে। কোনে। ছড়ার এক একটি পংক্তিতে ৷ ধান 
খাবে। না, পান খাবে না, খাবো সরের নাড়ু। খাট নাই পালং নাই চোখ 
পেতে বস। ভারসমতার এই বোধ ছড়ায় এক ধরনের ম্যামবিভালেম্স নিয়ে 
আসে । ছুই দিকে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে। এপার গঙ্গ৷ ওপার গঙ্গা 
মধ্যিখানে চর ।--এসব এইরকম সমদ্বিধাময় পংক্তি ছড়ার অন্তলীন টানা- 
পোড়েনের একটি স্পষ্ট জমি তৈরি করে । 
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তৃতীয় পর্যায়ে ছড়ার একটি পংক্তির হ্বাধীনতার সঙ্গে তার পরের 
আরেকটি পংক্তির হ্থাধীনতা যুক্ত হয় এবং এই: স্বনির্ভর দ্বিপদীর এককটি এক 
্বাশ্রম়ী শ্লোক গঠন করে। ছড়ার দু পংক্তির একককে এখানে শ্লোক বল' 
হয়েছে । এই অর্থে শোলোক শব্দটি এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ৷ একটি 
প্লোকে একটি পংক্তি তার প্রসার ও বিস্তার চায়, ফলে টানেটানে আরেকটি 
পংপ্তি চলে আসে। ছুটি পংক্তি এখানে সমান সম্মানিত, ছুটি পংক্তিতে 
তুলনামূলকতানে একই অভিঘাত, তবু মনে রাখতে হয় শ্বতন্্র শ্লোক হিশেবে 
দুটি পং্ডি এক তাৎপর্যপূর্ণ একক । শ্রোক সংগঠনের দিক থেকেও একটি 
স্বাভাবিক এবং স্থবিধেজনক একক । 

এক পংক্তির অর্থবহ বাক্যে পুনরাবৃত্তি ষে পূর্বোক্ত সম্ভাবনা! ছিল গ্সোকের 
এককটিতে তাকে আরো! দৃঢ় করে তোল! হয়। পুনকুক্কি ব্যবন্ধত হয় 
অভিঘাত স্থষ্টির জন্য, আবিষ্ট করার জন্য । আপাত-অনংলগ্ন ছডার মধ্ো 
মাআ্রেডন (রেকারেন্দ) এভাবে সংলগ্রতার একটি সুত্র বয়ন করে দেয় । দুয়ারে 
বসে চাল কাড়ি/চাল কাডিতে হল বেলা/ভাত খাওনে দুপুরবেলা/ভাতে পডল 
মাছি/কোদ।ল দিয়ে টাছি/কোদাল হল ভৌতা1__এভাবে পুর্বাম্ববৃত্তিকে স্বীকার 
করে নিয়ে দ্বিপদীগুলো পরম্পরসংসক্ত হয়ে উঠছে বোঝ যামু । মিলের দিক 
থেকে দ্বিতীয় পংক্তির অতিরিক্ত "মথচ অনিবাধ প্রয়োজনকে স্বীকার না করে 
প্রথম পংক্তি পারে না। স্বরধ্বনি, আন্ননানিক দীঘায়ত ও দ্রতহ্ুম্ব উচ্চারণ 
পুনবাবুত্তি নিয়ে আছে এবং ছন্দের রীতির গোডার কথ! এই আবর্তন । কিন্ত 
শোকে ঈষৎ পরিবত্তিত দ্বিতীয় পংক্তিটি শুধু ছন্দোরীতিকেই নিয়মিত করে 
শী, তাঁর প্রসঙ্গকেও অন্থপৃবক/পরিপূরক ভারসাম্যের সম্পূর্ণতায় নিয়ে যায়। 

বোধের এই সামগ্রিকতা ৰূপ পায় শ্লোকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে । 
সংলাপের ভঙ্গি শ্লেকের এককটিতে নাটকীয়তাব আমেজ নিয়ে মাসে । এক 
“কটি শ্লোক আছে যা প্রশ্ন ও উত্তরে টানটান এবং সেই টানাপোডেন ছড়ার 
শন্দের পীতিকে বাকৃচালের কাছাকাছি নিয়ে এসেও কাব্যমঘ্ম করে তোলে । 
সংহত সংক্ষিঞ্ধ ক্রুত সংলাপরচনার মধা দিয়ে কোনো কোনে। ছড়ায় শুক ও 
শেষ হম । যেমন : ওখাণে কেরে? আমি খোকা । / মাখায় কিরে? আমের 
ঝশাকা। ইত্যাদি । আবার এক ধরনের ছড়াম্ম একটি সুচক গ্লোকের পর 
প্রশ্নের পরে প্রশ্নের মালা গাঁথা হয়ে থাকে । এরকম পরম্পরিত প্রশ্নমালার 
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তিনটি জনপ্রিয় উদাহরণ দেওয। গেলে £ আমার কথাটি ফুরুলো/নটে গাছটি 
মৃডুলো। তারপরই প্রশ্ন শুরু হলে £ কেন রে নটে মৃডুলি? ইতাদি । দিদি 
লো দিদি, একটি কথা । তারপরই কি কথা? বাডেব মাথা । এভাবে 
প্রশ্নের ধারা চলতে থাকে | দুগ্ধ সই, বাসা কই? শিমুল গাছে । ারপরই 
শাছ কই? ছুঁতোর নিচে। এক্গাশীয় গ্নোকে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে এক। 
একাধিক এক জাতীয় শব্দ ফিরে কবরে আসে । এতে চিন্তার »ংলগ্রত। যেমন 
গ্রসঙ্গগতভাবে বজায় থাকে ঠেমনি পদ্ধণত ৮তভাবে ও আবৃন্ত প্রয়োগে এক ধরনের 
নির্নচ্ছিননতা গচিত হয়। এর পাশাপাশি এক পংক্তিক প্রশ্ন ও এক পংক্তিক 
উত্তর একটি বিচিত্র শোকের একক গঠন করে । এর মধো কোনো কোনো 
শ্লোক গথাগত), প্রশ্ন ৪ তাব আন্তযপ্জক সঠিক উত্তব নিয়ে এস্ব দ্বিপণীর গঠন। 
পুটু নাচে কোনখানে ? শ'দলের মাঝখানে ॥ বর শাসছে কতদুর? বর 
আসছে বামুনপাড' ॥ এসব ডিগ্াসাব পছণে আছে গল। অন্যভাবে বল! 
যায়, নাটক কাব্য কথাসাঠিত্তা সণকিছুর মুল মাছে এই শাশ্বত কৌতঙুহল। 
হাদে লো কলমিলত1/৬ঙকাল ছিপি কোখা? এক পয়সার টঙল/কিসে 
খরচ হল? এসব জিজ্ঞাসার পিছনে ওই মানবিক কৌড়ুহল সঞ্রিয়। কোথা 
মাবার প্রগ্ন ও উত্তরের পরম্পরার মধ্যে কোনো সঙ্গতি নেই এমনও দেখ। যায়। 
যেমন, প্রশ্ন £ ফিংফিঙেটি বাবুইহাটি/কোনখানে তোর বাঁন।? এাং উদ্ভর ও 
আমার জাছুর বিয়ে হবে/বউটি হবে খাসা । কোথাও প্রশ্জের মধ্যেই উত্তরটি 
উচ্চারিত, বক্তার কণম্বরেই ত1 অনুমেয়, তবু তারও উত্তপ দেয়। থাকে ছড়ার 
মধো। ধনকে নিষে বনকে যাব/আর করব “ক 1চুপটি করে বসে ণনেএ/মুখটি 
পমরখি। আবার কোথাও এটি অন্তক্ত, কিন্তু উত্তরের ধরন দেখে স্থাপশীয় 
«শুটিকে খুঁজে পাওয়া যায় £ “ই হাউ তাই,মা সরবাডি খাই/যাসির পান্ডি 
ভারি মঙ্গা/ কিল চন নাই । 

“মথের সঙ্গে ছড়ার প্রসঙ্গগত যে।9 এই থোকে এসে স্পষ্ট হয়। সংগত ও 
পাসিন্‌ পুরাণের লৌকিক ট্রানট্টোন এখনো এইমব ছার শরাঁরে অনন্তি- 
উচ্চারিত হয়ে রয়েছে | ভুমি নদ বনী হানে/আমি লিই বলনী কাকে । এই 
ঞ্জোকের পটভূমিতে আছে রাধারুফের প্রেম ॥ হ্রবণের খাড় নারে এ যে দেখি 
রাং/কোথ। গিয়ে পাৰ আমি পন্মাবভার গাং_এর মধ্যে টাদসদাগরের বাণিজ্য 
যাত্রার উল্লেখ নিছিত হয়ে 'আছে। 'াগমনী বিজয়া/চণ্তীমঙ্গলের পৌরাণিক 
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শ্বৃতিবহ ক্লোকও চোখে পড়ে £ তালগাছ কাঁটম বৌসের বাটম, গৌরী হেন ঝি 
তোর কপালে বুড়া বর, আমি করবো কি।' 

ক্লোকে এসে কথাসাহিত্যের সঙ্গে ছার গাঁটছড়া বাধা হয়। বপকথার 
অবশেষে অনিবার্ধভাবে এই দ্বিপদীটি উল্লিখিত হয়ঃ আমার কথাটি ফুরুলো| 
নটে গ[ছটি মুডুলেো'। বিশেষ করে এই জাতীয় ছড়ার কাহিনী সংবিধানের 
প্রবণতা লক্ষ করার মতে । তাতীর বাভি ব্যাঙের বাসা কোল! ব্যাঙের ছা! 
খায় দায় গান গার তাইরে নাইরে না। এ হলো পাকা হাতের লিখিয়ের 
গল্পের সুগন!। কনকাঁবতী মাগো/ঘরকে এসো নাগো-এর মধ্যেও গল্পের 
কৌতুহলী উপাদান লুকোনে। নেই । উপকথাণ্তলোও ছড়ার ভিত্তিকে আশ্রয় 
করেছে ৷ শেয়াল-আশ্রয়ী পূর্ববঙ্গের একটা উপকথার প্রায় আস্ত কঙ্কাল খুঁড়ে 
পাওয়া যাচ্ছে এই ছুটি দ্বিপদীর মধ্যে এক যে আছে শেয়াল/তার বাপ দিচ্ছে 
দেয়াল/তাথ বাপের নাম রতা/ফুরোল আমার কথা । কপকথার বিশিষ্ট স্চক 
পদ্বন্ধ “এক যে আছে? ছডাতেও ব্যবহৃত হচ্ছে এও খেয়াল করার মতে। । 
গণনাকে আশ্রয় করে কোনো কোনো ছড়ার প্রসঙ্গ গড়ে উঠেছে । এর সবচেয়ে 
'ভাঁলো নমুনা হিশেবে এই দ্বিপদীটিকে পেশ করা যায়ঃ ষোলো কৈ ষলুয়ে/ 
ছুটে! গেল তার পালিয়ে । 

অন্তম্সিল-যুক্ত দ্বিপদীগুলোব মধ্যে ভ্রিপদ্দীতে বিশ্রিষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা 
প্রবণত৷ লক্ষ কব। যায়। বাংলার ত্রিপদী ছন্দের রীতি প্রকৃতপক্ষে ছিপদী/ 
পয়াৰ ছন্দের বীতির সম্প্রসারণ এর প্রমাণ এভাবে ছডাব মধ্যে নিহিত থেকে 
গেছে : ধনকে নিয়ে বনকে যাব/আর করব কি। চুপটি করে বসে ধনের/মুখটি 
নিরখি। এখানে করব-কি/ণিরখি-র নিপুণ চরণাস্তিক মিল তো। আছেই, তা 
ছাড়াও ধনকে/বনকে এবং চুপটি/মুখটি শ্রোকটিকে একই সঙ্গে দোলা ও 
ভাব্সাম্য এনে দিয়েছে । ছড়ার এক পংক্তির একক যে আরেক পংক্তিকু 
স্বাধীন সম্প্রসাবণ একথা এখানে নতুন করে মনে পড়ে । 

একটি শ্লোকের মধ্যে থাকে একটি ভাবভাবনার বীন্ত। পরের পংক্তি 
প্রয়োজন হয় তাঁব প্রাসঙ্গিক বিস্তারের জন্ত। আবার সেই ডালপালাকে 
জলহাওয়াবোদে হাত পা মেলে দেওয়ার জন্য আরো একটি পংস্তি জরুরি হয়ে 
পড়ে : এভাবে গঠিত হয় আরেকটি স্বাধীন ক্লোক। পূর্বের এই প্রক্রিয়ায় 
পরবত্তী কয়েকটি গ্লোকের স্তরীভূত বিস্তার এভাবে ছড়ার সম্পূর্ণ ভূমি তৈরি 
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করে দেয়। অর্থ ও অন্বয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ একটি গ্লোকের সঙ্গে এভাবে 
আরে! আরও শ্লোক যুক্ত হয় এবং সমগ্র ছড়াটি এক আকর্ষণীয় অথচ পরিমিত 
এঁক্যে সংবদ্ধ হয়ে থাকে । 

ছড়ার প্রারস্তিক শ্লোকটিতে সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গকে উপস্থিত 
কর] হয়। তার পরে পরে শ্লোকগুলি প্রসঙ্গগতভাবে সেই বিষয়কে যেমন বিস্তৃত 
করে, তেমনি নতুন পলকাট উজ্জ্লতার আভাষ ঝলমে ওঠে তারই মধ্ো, 
প্রকাশভঙ্গিমার সুক্ধ্তা ক্রমপ্রকাশিত হয় । একটি প্রসঙ্গ আরেকটি প্রসঙ্গে চলে 
যায় এভাবে, একটি অভিথাত পরের শ্লোকে নতুন একটি অভিঘাত তৈরি কবে 
এবং এই দাতঅলা চাকার পারস্পরিক ধাক্কায় ছড়াব জলবিদ্যুৎ তৈরি হয়। 
পৃথকভাবে ছড়ার শ্লোকগুলি বিন্যস্ত হলেও সব মিলিযে পবম্পরাব একটি 
অভিঘাত থাকে বলে থিমের পবিবর্তন ছড়ায় কখনে। আকম্মিক মনে হয় না। 
পরবতী শ্লোকগুলির আনুষঙ্গিক বিস্তার ছড়াটিতে ভিম্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আসে 
কোথাও, আবার কোথাও সামাজিক পটভূমিকাঁয় মূল প্রসঙ্গটিকেই যথাষথতাবে 
স্থাপন করে । একটির সঙ্গে আরেকটি অতিবিক্ত একক শ্লোকেব যোগে এভাবে 
ছড়ার বিষয়টি ক্রমে জটিল ও বন্থুলাঙ্গ হয়ে ওঠে এবং মনস্পাবিক বাব্হাপ 
যোগাত। পায়। 

ছডার শ্লোকসমূহ একটি জটিল মনোভাবে সরল বুন্রপি তৈবি ধরে সা 
মিলিয়ে। ছুডার এক পংক্তিতে পুনরাবৃত্তির যে সস্তাবন। নিহিত সমগ্র ভভাক 
তা একইরকম পরিণতি পেতে পাবে না । একটি শ্রোক ধ্বনিগত ও প্রসঙ্গগত 
ভাবে পবেখ শ্নোকটিতে ফিরে আসে, কিন্তু ফেরে ঈমৎ পরিবহ্কিত আকা বে 
এবং তার ফলে এই বিবর্তনকে ক্রমাগত বিচিত্র মনে হতে খাকে। পাঁকাল 
মাছের কাকাল সরু/মেয়েটি ষেন কল্পতরু । পাকাঁল মাছের কটিদেশ রশ । এই 
অন্ুষক্জে শ্টীণমধা! মেয়েটিকে মনে পড়ে। তবু অনুষঙ্গ একটিমাজ্স নয়। 
পাকাল মাছ ধর দেয় না সহজে । পাকাল মাছের মতোই অ-্পরা ওই কুশোদরী 
মেয়েটি । তাকে কল্পতরু বলার মধ্যেই ব্যঙ্গে ও বেদনায পে কথাটি স্পট । 
মধ্যে ক্ষামা মেয়েটির অপ্রাপণীয় নারীম্বভাব এই শ্োকটিতে যেভাবে স্পট হয়ে 
উঠলো! তেমনটি আর কিছুতে হতো! না। এই মন্তলীন তারসাম্যে, এই 
স্বাভাবিক বিন্ভাসে একটি গ্লোকের সঙ্গে আরেকটির মিল । 

পুনরাবুত্তির প্রবণতা ছড়ার শ্লোকসমূছে সমান্তরায়ন কষ্ট করে। নতুন কিছু 
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মিল, কিছু অপ্রত্যাশিত চেনার চমক ঝিলিক দিয়ে ওঠে এ জাতীয় পংক্তিতে। 
চাদের কপালে চাদ টাদিয়েযা। খোকার.কপাল চার্দের কপাল হয়ে যায় সে 
মুহুর্তে, চন্দ্র মাবাহন একটি রিচুআলের মর্ধাদ1 পায় । এই সমান্তরাল উল্লেখের 
ক্রমিক বিস্তারের প্রবণতাঁও ছড়ার প্রকরণকে বিশিষ্ট করে তোলে । চার 
কালে দেখাতে পারে যাবো তোমার সঙ্গ £ এই স্ুচক প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি 
ক'রে তিনটি কালো বস্তুর বর্ণনা পেরিয়ে নারীর কেশের বর্ণনায় এই সমাস্তর 
উল্লেখ সমাঞ্চ হয় । একটি স্তরকবন্ধের আদলও ফুটে ওঠে সেই সঙ্গে। 
পুনরাবৃত্তির স্থত্রটিকে প্রসারিত ক'রে বল যায় ছড়ার ছন্দের বিশিষ্ট 
আত্রেডনের রীতিই ছডাটিকে অনিবার্য সমাপ্তির দ্রিকে নিযে যেতে থাকে । 
যেমন £ ভাটিম। টিম টিম/তার। মাঠে পাড়ে ডিম/তাদের খাঁড়৷ ছুটে। শিং/তারা। 
হাটিসা টিম টিম । এ ছড়ায় কিন্তুৃত জন্তটিকে উৎ্কল্পনা ধতদুর ন। গড়ে তুলেছে 
তার চেয়ে বেশি প্রাণ দিয়েছে মিল | টিম-এর পরে ভিম» ডিমের পরে শিংএ 
রকম না| মিলিয়ে থাকতে পার! ষেতে। না । এবং আবার টিম-এ ফিরে এসে 
ুস্ত সম্পূর্ণ করাও দরকারি ছিল । 
পূর্বান্বুত্তির এই হ্বভাব বাঙালির কৌম অবচেতনায় ছড়ার সংস্কার গুলিকে 
আর্কেটাইপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে । পধাঞ্ধ পাঠভেদ ছাড়াও ছড়ার 
মধ এমন সব প্রায়-অপরিবহ্তিত/ঈধৎ পরিবন্তিত প্রতিরূপায়ণ আছে যা 
'আলোচককে নতুন ক'রে ভাবায়। এক স্থরে ভিন্ন ভিন্ন স্বর আরোপের মতো 
নৃতুন লাগে খিমসংক্রান্ত এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এবং তাই 1 কখনে। নীরস, 
ক্লান্ত প্রথাসিদ্ধ ও একঘেয়ে মনে হয় না। পাশাপাশি ছুটি ছড়। থেকে নমুনা 
গুহীত হলো-_ 
ক. ৯. কাজিফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মাল । 
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারামের খেলা ॥ 
২. বকুল ফুল তুলতে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা । 
রামশালিকের বাছি বাজে, তুলারামের খেল ॥ 
থ. ১. আজ বধূর গায়ে হলুদ, কাল বধূর বিয়ে । 
বধূকে যে নিয়ে গেল বকুলতলা দিয়ে ॥ 
২. যমুনাবতী সরদ্বতী কাল যমুনার বিয়ে। 
যমুনা! যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতল! দিয়ে ॥ 
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ছডার প্রকরণে পুনরাবৃত্তির এই নিরবচ্ছিন্নতা নতুন করে প্রমাণ করে যে 
হড়ার উপজীব্য বিষয় কোনো স্থির পরিস্থিতি নয়, তা হয় কোনো বিবন্তিত 
বটনা। ক্রিয়াপদের অজন্রতা, ক্রিয়ার দ্রুতকাল পরিবর্তন এবং চলচ্চিত্রের 
আঙ্গিকে দৃশ্ঠসংস্থাপনের স্বস্থির অগ্রগতি ছড়ার শৈলীকে ন্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত 
করে। প্রতিটি চিত্রকল্পই এখানে দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হয, "বু 
প্রত্যয়ী পরের চিত্রকল্পটিকে স্কান কবে দিযে ও আবার সরে চাল যয । *ণণ্চত্ 
সক্রিয়তা ছভার মর্ধো এভাবে একটিই অর্থবহ । থুকু গেছে জল শানতে--এ 
ছভাটিকে সম্পূর্ণত এ সমীঙ্গার আওঠায় আনা যেতে পারে ।- 

আকাশ ছ্ুডে মেঘ করেছে । স্য পাটে গেল এইমাজজজ। খুকু প্নীঘির 
ঘাটে জল আনতে গেছে। তিনটি পংক্তির তিনটি কিয়াবামক শধ একটি 
ছবিকে স্পষ্ট করে তুলছে । ছবিতে রং একাধিক | স্ুযান্তবেলার বক্তাভ 
ধূসরিমা, আসন্নবর্ষণ মেঘের নীলাভ কালো রং পদ্মদীঘির কালে] জলকে মারো 
কালে করে তুলেছে । কিন্তু ভার্পরেহ দেখা যায় কালো জলে হরেক রকম 
ফুল ফুটেছে । অর্থাৎ পদ্ম নয়, জলে েগে আছে বিচিত্র বণিলতা। পরের 
পংক্তিতে গাবার মুছে গিয়েছে সেই রং ঃ হার নিচে খু$ুর গোষ্ছাতগা কালো! 
চুল হুলছে আবার । ছুলছে এই ঘটমান বর্তমানেও ছবিটি গ্িৰ হয়ে দাড়িয়ে 
নেই, এরি মধ্ো ত। বৃষ্টি মাসার শ্বাভাবিক সম্ভাবনায়, থণ্চুর ভিজে যাওয়ার 
ভাবী উদ্বেগে এবং তার ভিজে )ল শুকোনোর অনতিদূর ছ-াবণায় পৌছে 
গিয়েছে । অথচ প্রথম পংক্তিতেউ মেঘ করেছিল, চয ডুবে গেছিল, কাছেই 
খুকুকে তথন না যেতে দিলেউ হত) কিন্তু তা হলো ণা। গব্ধকে জলের 
কাছে পৌছে দিয়েই পলা হলে! জল আনতে খুকুমণি যায পা যন আর। 
এখানে সরল ছভাটির সবচেয়ে জটিল গি'ট, সবচেয়ে দুবহ ঠেখানি। জল শুক 
আনতে হবেই, কিন্তু জলে ভার ভেভা। চলবে ন1। যে জল সে মানত যাবে 
সে জল আসবে আপনা খেকে । পুষ্টি জল আনার গণ্য খবর লল আনতে 
যাওয়া, এভাবে ছডাটি একটি পরিচুালের পর্যায়ে চদে যায়। ফ্রেসাণ শাছে? 
উল্লেখ করেছিলেন, শাদ্দিবানী সমাজে বৃষ্টি আবাহনের জন্য কেন্ৰতা কন্যাদের 
ব্যবহার কতে। ব্যাপক । এ হুডায় জল-না-মানা পা চুল-না-তিজানো এক 
একট! ট্যাবু-_এব* এই পরিবর্তন আদ্িবাপী সংগীত থেকে ছড়ার পিবনকে 
হ্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে। প্রকপণে মধ্যেও ভার চিঙ্গ থেকে যায়, পুকুসোন। 
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থুকুমণি হয়ে যান। বিষ্টি এলে ভিজবে লোনা চুল শুকানো ভার। জল 
আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর । 
এভাবে সক্রিয়ত! ও ছড়ার প্র্পার পরম্পর সমানুপাতিক । তাই খোকার, 
নাচের ছড়াগুলে। খোকার ছোটে। কচি পায়ের মীপের সঙ্গে তাল রেখে চার/ছয় 
ক্তির। এবং নাচই এসব ছড়ার একতম ব্যাপার বিষয় £ আয়রে আয় টিয়ে/ 
নায়ে ভর! দিয়ে । থেন! নাচন থেনা/বটপাকুড়ের ফেন। ৷ এ জাতীয় উদাহরণ । 
নৃত্যকলার মধ্যে যে সরলতা, পুনরাবৃতি ও সংসক্কির সৌন্দর্য আছে ছড়াতেও 
তা সংক্রান্ত হয় । ফলে ছড়ার প্লোকসমবায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সংসক্ত 
বিভাগ, ত1 একটি আগ্যন্ত চক্রে পরিণতি পায়। চক্র বৃত্ত নয়, তার মধ্যে 
আগ্যন্ত গতির নির্দেশ ও চাপ থেকে যায় । এবং তথাকথিত সামগ্রিক মানুষ 
নয়, যান্ষের সামগ্রিকতাই যেহেতু ছড়ার অস্বিষ্ট। তা-ই তার আশ্চর্যরকম 
আধুনিক প্রকরণের মধোও থাকে নিবিড় একাকিত্ব, উনসস্ততার প্রণালী । 


বীতশোক ভট্টাচার্য 


